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উৎসর্গ কর! হইল 


ভূমিকা 

রামায়ণ মহাঁভারতকে যখন জগতের অন্তান্ত কাব্যের সহিত তুলনা 
করিয়া শ্রেণীবদ্ধ কর! হয় নাই তখন তাহাদের নাম ছিল ইতিহাস। এখন 
বিদেশয় সাহিত্য তাগারে যাচাই করিয়া ভাহাদের নাম দেও! হইয়াছে 
এপিক। আমরা "এপিক্‌* শবের বাংলা নামকরণ করিয়াছি মহাকাব্য । 
এখন আমরা রামায়ণ মহাতারতকে মহাকাব্যই বলিয়া ধাকি। 

মহাঁকাব্য নামটি ভালই হুইয়াছে। নামের মধ্যেই যেন তাহার সংজাটি 
পাওয়া যায়। ইহাকে আমর! কোনো বিদেশী শব্দের অনুবাদ বলিয়া! এখন 
যদি না স্বীকার করি তাহাতে হ্গতি হয় না। 

অনুবাদ বলিয়া স্বীকার করিলে পরদেশীয় অনঙ্কার শাস্ত্রের "এপিক*' 
শবের লক্ষণের সহিত আঁগাগোড়া না মিলিলেই মহাঁকাব্যনামধারীকে 
কৈফিয়ৎ দিতে হয়। এপ জবাঁবদিহীর মধ্যে থাকা অনাবশ্যক বলিয়া 
মনে করি। 

মহাঁকাব্য বলিতে কি বুঝি আমরা তাহার আলোচনা করিতে প্রস্তত 
আছি, কিন্তু এপিকের মন্ে তাহাকে আগাগোড়া মিলাইয়া দিব এমন পণ 
করিতে পারি না। কেমন করিয়াই বা করিব? প্যারাডাইস, ল্টকেও ত 
মাধীরণে এগিক্‌ বলে, ত। যদি হয় তবে রামায়ণ মহাঁতারত এপিক্‌ নহে. 
উভয়ের এক পংক্তিতে স্থান হইতেই পারে না। 

মোটামুটি কাব্যকে দুই ভাগ করা যাক্‌। কোনো কাব্য বা একলা 
কবির কথা) কোনো! কাব্য বা বৃহতম্প্রদায়ের কথা । 

একলা! কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে তাহা আর কোনো 
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লৌকের অধিগম্য নহে, তেমন হইলে তাহাকে পাগলামি বলা যাঁইত। 
তাঁহার অর্থ এই যে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে, যাহাতে তাহার 
নিজের নুখছুঃখ, নিজের কল্পনা; নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর 
দিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তন হ্ৃদয়াবেগে ও জীবনের মর্মকথা আপনি 
বাজিয়া উঠে। 

এই যেমন এক শ্রেণীর কৰি হইল তেমনি আর এক শ্রেণীর কবি 
আছে, যাহীর রচনার ভিতর দিয়! একটি সমগ্র দেশ একটি সমগ্র যুগ 
আপনার হৃদয়কে-_-আপনাঁর অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের 
চিরন্তন সামগ্রী করিয়! তোলে । 

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা যায়। সমগ্র দেশের সমগ্র 
জাতির সরম্বতী ইহাঁদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন-__ইহারা যাহা রচনা 
করেন, তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা! বলিয়া মনে হয় না। মনে 
হয়, যেন তাঁহা বৃহৎ বনস্পতির মত দেশের ভূতল জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া 
সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়৷ দান করিয়াছে। কালিদাসের শবুস্তলা-_ 
কুমারসম্ভবে বিশেষভাবে কালিদাসের নিপুণ হন্তের পরিচয় পাঁই-_কিন্ত 
রামায়ণ মহাঁভারতকে মনে হয় যেন জাহবী ও হিমাঁচলের স্থায় তাহারা 
ভারতেরই, ব্যাস বাঁজীকি উপলক্ষ মা্র। 

বন্ততঃ ব্যাঁস বাঙ্মীকি ত কাহারো! নাম ছিল না । ও ত একট! উদ্দেশ্য 
নামকরণ মাত্র । এত বড় বৃহৎ দুইটি গ্রন্থ; আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষ 
জোড়া ছুইটি কাব্য তাহাঁদের নিজের রচয়িতা কবিদের নাম হাঁরাইয়া বসিয়া 
আছে, কবি আপন কাব্যের এতই অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছে । 

আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ মহাভারত, প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে 
তেমনি ইলিয়ড এনিড ছিল। তাহারা সমস্ত গ্রীস ও রোমের হৃদপন্ম- 
সম্ভব ও হার্পন্বাসী ছিল। কবি হোমার ও ভার্জিল আপন আপন 
দেশকাঁলের কণ্ঠে ভাষা দান করিয়াছিলেন । সেই কাব্য উৎসবের মত 
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ব্য দেশের নিগুঢ় অন্তত্তল হইতে উৎসাহিত হইয়া িরকাল ধরি 
তাঁহাকে প্লাবিত করিয়াছে। 

আধুনিক কোনো কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না।, 
মিপ্টনের প্যারাডাইন্‌ লষ্টের ভাষায় গাস্তীর্য্যঃ ছন্দের মাহাত্ম্য রসের 
গভীরতা যতই থাক্‌ না কেন তথাপি দেশের ধন নহে,__তাঁহা লাইব্রেরির 
আদরের সামগ্রী । 

অতএব এই গুটি কয়েক মাত্র প্রাচীন কাব্যকে এক কোঠায় ফেলিয়া 
এক নাম দিতে হইলে মহাকাব্য ছাড় আর কি নাঁম দেওয়া যাইতে পারে? 
ইহার! প্রাটীনকালের দেবদৈত্যের ন্যায় মহাকায় ছিলেন__ইহাদের জাতি 
এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । 

প্রাচীন আধ্য সভ্যতার এক ধার! ফুরোপে এবং এক ধার! ভারতে 
প্রবাহিত হ্ইয়াছে। ফুরোপের ধারা ছুই মহাঁকাঁব্যে এবং ভারতের ধারা 
দুই মহাঁকাঁব্যে আপনার কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা করিয়াছে । 

আমর! বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না গ্রীন ও রোম্‌ তাহার 
সমস্ত প্রকৃতিকে তাহার ছুই কাব্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে ক না, 
কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষ রামায়ণ মহাভারতে আপনার আর 
কিছুই বাকি রাখে নাই। 

এই জন্যই, শতাবীর পর শ্তাবী যাইতেছে, কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের 
স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুক হইতেছে ন! ৷ প্রতিদিন গ্রামে গ্রীমে 
ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে-_সুদীর দৌঁকান হইতে রাজার প্রাসাদ 
পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার সমান সমাদর । ধন্য সেই কবিষুগলকে, কালের 
মহাপ্রান্তরের মধ্যে ধাহাদের নাম হারাইয়। গেছে, কিন্তু বাহাঁদের বাণী বহু 
কোটা নরনারীর দ্বারে দ্বারে আজিও অজন্রধারায় শক্তি ও শাস্তি বহন 
করিতেছে, শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলি-মৃত্তিকা অহরহ আনয়ন করিয়া! 
ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্ধরা! করিয়! রাখিয়াছে। 


প্রন অবস্থায় রামায়ণ মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে 
চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে 7 ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ মেনপ 
ইতিহাস সঙ্গ বিশেষকে অবলশ্বন করিয়া থাঁকে-_রামায়ণ মহাভারত 
ভায়তবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্ত ইতিহাঁস কালে কালে কতই 
পরিবন্িত হুইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের 
যাহা সাধনা, যাঁহা আরাধনা, অঙ্কল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল 
কাব্যহর্ধের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাঁজমান। 

এই কারণে, রামায়ণ মহাভারতের যে সমাঁলোঁচন! তাহা অন্ত কাব্য 
সমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতত্ত্র। রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষণের 
চরিত্র আমার ভাল লাগে কি মন্দ লাগে এই আলোচনাই যথেষ্ট নহে। 
ন্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহমত 
বসর ইহাদিগকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমি যত বড় 
সমালোচকই হই না কেন একটি সমগ্র প্রাচীন দেশের ইতিহাসপ্রবাঁহিত 
সমস্ত কালের বিচারের নিকট যদি আমার শির নত না হয়, তবে সেই 
ওদ্ধত্য লঙ্জারই বিষয় । 

রামায়ণে ভারতবর্ষ কি বলিতেছে, রামায়ণে ভারতবর্ষ কোন্‌ আদর্শকে 
মহৎ বলিয়! স্বীকার করিয়াছে, ইহাই বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সবিনয়ে 
বিচার করিবার বিষয়। 

বীররসপ্রধান কাব্যকেই এপিক্‌ বলে এইরূপ সাধারণের ধারণা, তাহার 
কারণ যে দেশে যে কালে বীররদের গৌরব প্রাধান্ত পাইয়াছে, সে দেশে 
সে কালে স্বভাবতঃই এপিক্‌ বীররসগ্রধান হুইয়া পড়িয়াছে। রামায়ণেও 
ুদ্ব্যাপার যথেষ্ট আছে, রামের রাছবলও লামান্থ নহে, কিন্তু তথাপি 
রামায়ণে যে রন সর্বাপেক্ষা গ্রাধান্ত লাভ করিয়াছে তাহ! বীররস নহে। 
তাহাতে বাহুবলের গৌরব ঘোষিত হয় নাই--ুদ্ধঘটনাই তাহার মুখ্য 
বর্ণনার বিষয় নহে। 
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দেবতার অবতারলীল! লইয়াই যে এ কাব্য রচিত তাহাও নছে। কৰি, 
বাশীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন পণ্ডিতেরা' 
ইহাই প্রমাণ করিবেন। এই তৃমিকাঁয় পাণ্ডিত্যের অবকাঁশ নাইড. 
এখানে এইটুকু সংক্ষেপে বলিতেছি যে কবি যদি রাঁমারণে নর-চরিত্র বর্ণনা 
না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা করিতেন, তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হাস 
হইত-_সুতরাঁং তাহা! কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রন্ত হইত। মানুষ বলিয়াই 
রামচরিত্র মহিমাঁদিত। 

আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বান্মীকি তাহার কাব্যের উপযুক্ত নায়ক: 
সন্ধান করিয়া যখন বহু গুণের উল্লেখ করিয়া! নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন-. 

সমগ্রা রূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরং |” 

কোন্‌ একটি মাত্র নরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র লক্ষমীরূপ গ্রহণ করিয়াছেন? 
_তখন নারদ কহিলেন-_ 


“দেবেষপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভিগু শৈষৃতং | 
শ্রয়তাং তু গুণৈরেভির্ষো যুক্তো৷ নরচন্দ্রমাঃ ॥৮ 


এত গুণযুক্ত পুরুষ ত. দেবতাদের মধ্যেও দেখি না, তবে যে নরচন্ত্রমীর মধ্যে 
এই সকল গুণ আছে তাহার থা গুন। | 

রামায়ণ সেই নরচন্ত্রমারই কথা, দেবতার কথ! নহে। রামায়ণে 
দেবতা নিজেকে ধরব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা 
হইয়া! উঠিয়াছেন। 

মানুষের চরম আদর্শ স্থাগনার জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচন! 
করিয়াছেন। এবং সে দিন হইতে আজ পধ্যন্ত মানুষের এই আদর্শ চরিত-- 
বর্ণন! ভারতের পাঁঠকমণ্ডলী পরমা গ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছে । 

রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ 
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করিয়া দেখাইয়াছে। পিতাঁপুত্রে, ত্রাঁতায় ত্রাতায়, স্বামী স্ত্রীতে যে ধর্দের 
বন্ধন, যে প্রীতি ভক্তির সন্বন্ধ, রামায়ণ তাঁহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে 
'ষে তাহা অতি পহজেই মহাঁকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। দেশজয়, শত্র- 
বিনাঁশ। ছুই প্রবল বিরোধী পক্ষের প্রচণ্ড আঘাত সংঘাত এই সমস্ত 
ব্যাপারই সাধারণতঃ মহাঁকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনার সঞ্চার 
করিয়! থাকে। কিন্তু রামাঁয়ণের মহিম! রাম রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া 
নাই-যে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য গ্রীতিকেই উজ্জল করিয়া 
'দেখাইবাঁর উপলক্ষ মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্তা, ভ্রাতার জন্ত ত্রাতার 
আত্মত্যাগ, পতি পত্বীর মধ্যে পরম্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি 
রাজার কর্তব্য কতদূর পধ্যস্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছেন। 
এইরূপ ব্যক্তি বিশেষের প্রধানতঃ ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের 
মহাঁকাব্যে এমন ভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। 

ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না, ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। গৃহ 
ও গৃহধর্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি ইহা! হইতে তাহ। বুঝা যাইবে। 
আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চস্থান ছিল এই কাঁব্য তাহা 
সপ্রমাঁণ করিতেছে । গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখের জন্ সুবিধার জন্য 
ছিল না- গৃহাশ্রম সমন্ত সমাজকে ধারণ করিয়া রাঁখিত ও মানুষকে 
যথার্থভাবে মানুষ করিয়৷ তুলিত। গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আধ্য সমাজের 
'ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য । এই গৃহাশ্রম-ধর্মকেই রামায়ণ 
'বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাস দুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান 
করিয়াছে। কৈবেয়ী-মস্থরার কুচক্রান্তের কঠিন আঘাতে অযোধ্যার 
রাজগৃহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া! দিয়া তৎসবেও এই গৃহ্ধর্মবর দুর্ভেষ্য দৃঢ়তা 
রামায়ণ ঘোষণা করিয়াছে । বাহুবল নহে, জিগীষ! নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে 
শান্তরসম্পিদ গৃহধন্কেই রামায়ণ করুণার অশ্রজ্জলে অভিষিক্ত করিয়৷ 
তাহাকে স্ুমহৎ বীর্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 
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 শ্রদ্ধাহীন পাঠকের! বলিতে পারেন, এমন অবস্থায় চরিত্রবর্দনা 
অতিশয়োক্তিতে পরিণত হইয়া! উঠে। যথাযথের সীম! কোন্থানে এবং 


কর্নার কোন্‌ সীমা লঙ্ঘন করিলে কাব্যকল! অতিশয়ে গিয়া পৌঁছে এ 


কথায় তাহার মীমাংসা হইতে পারে না। বিদেশী যে সমালোচক 
বলিয়াছেন যে রামায়ণে চরিব্রবর্ণনা অতিগ্রীকৃত হইয়াছে তাহাকে এই 
কথা বলিব যে, প্রকৃতিভেদে একের কাছে যাহা অতিগ্রাকত, অন্যের 
কাছে তাহাই প্রারুত। ভারতবর্ষ বামায়ণের মধ্যে অতিগ্রারতের 
আতিশয্য দেখে নাই। 

যেখাঁনে যে আদর্শ প্রচলিত তাহাঁকে অতিমাত্রায় ছাড়াইয়। গেলে 
সেখানকার লোকের কাছে তাহা গ্রাহই হয় না। আমানের শ্রুতিন্ত্ে 
আমরা যতসংখ্যক শব্ধতরঙ্গের আঘাত উপলব্ধি করিতে পাঁরি তাহার 
সীমা আছে, সেই সীমার উপরের সপ্তকে স্থর চড়াইলে আমাদের কর্ণ 
তাহাকে গ্রহণই করে না। কাব্যে চরিত্র এবং ভাব উত্ভতাবনসন্বন্ধেও 
সে কথা খাটে। 

এ যদি সত্য হয় তবে এ কথা সহম্র বখসর ধরিয়! প্রমাণ হইয়! গেছে 
ষে রামায়ণ-কথা ভারতবর্ষের কাছে কোনো অংশে অতিমাত্র হয় নাই। 
এই রাঁমায়ণ-কথ! হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা আপামর সাধারণ 
কেবল যে শিক্ষা পাঁইয়াছে তাহা নহে--আবন' পাইয়াছে, কেবল যে 
ইহাঁকে শিরোধার্য্য করিয়াছে তাহা! নহে-_ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে 
ইহা যে কেবল তাহাদের ধ্শাস্ত্র তাহা নহে-_ইহা তাহাদের কাব্য । 

রাঁম ষে একই কালে আমাদের কাছে দেবতা এবং মানুষ, রামায়ণ 
যে একই কাঁলে আমাদের কাঁছে তক্তি এবং গ্রীতি পাইয়াছে, ইহ! কখনই 
সম্ভব হইত না, যদি এই মহা গ্রন্থের কবিস্ব ভারতবর্ষের পক্ষে কেবল স্থদূর 
কল্পলোকেরই' সামগ্রী হইত, যদি তাহ! আমাদের সংদার-দীমার মধ্যেও 
ধরা ন! দিত। 


_ খ্রদন গ্রন্থকে যদি অন্তদেশী সমালোচক তাঁহাদের কাব্যবিচারের আদর্শ 
অনুসারে জগ্রাকৃত বলেন তবে তীহাদের দেশের সহিত তুলনায় ভারত- 
বর্ধের একটি বিশেষত্ব আরো! পরিশ্ফুট হইয়া! উঠে। রাঁমায়গে ভারতবর্ষ 
যাহা চায়, তাহা পাইয়াছে। ূ 

রামায়ণ এবং মহাভাঁরতকেও আমি বিশেষত: এই ভাবে দেখি। 
ইহার সরল অনুষ্পছনেদে ভারতবর্ষের সহন্র বৎসরের হৃৎপিও স্পন্দিত 
হইয়৷ আসিয়াছে । 

হুহদবর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যখন তাহার এই রামায়ণ 
চরিত্র সমালোচনার একটি ভূমিক! লিখিয়! দিতে আমাকে অনুরোধ করেন, 
তখন,আমার অস্বাস্থ্য ও অনবকাশ সত্বেও তাহার কথা আমি অমান্ত 
করিতে পারি নাই। কৰিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি 
আঁপন ভক্তিব চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইরূপ পুজার আবেগ- 
মিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্ররুত সমলোচনা--এই উপায়েই এক 
হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অথব! যেখানে পাঠকের 
দয়েও ভক্তি আছে, সেখানে পুজাকারকের তক্ভির হিল্লোল তরঙ্গ 
জাগাইয়৷ তোলে। আমাদের আঞ্জকালকার সমালোচনা বাজার দর 
যাচাই করা--কারণ সাহিত্য এখন হাটের জিনিস। পাছে ঠকিতে হয় 
বলিয়া চতুর যাঁচনাদারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে মকলে উতস্বক। এরূপ 
যাচাই ব্যাপারের উপযোগিতা অবশ্ঠ 'আছে, কিন্তু তবু বলিব বার্থ 
সমলোচনা পূজা_সমালোচক পুজাঁরি পুরোহিতত--তিনি নিজের অথবা 
সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র । 

ভক্ত দীনেশচন্ত্র সেই পু্গামন্দিরের প্রাঙ্গণে পাঁড়াইয়া আরতি আন্ত 
করিয়াছেন । আমাকে হঠাঁং তিনি ঘণ্টা নাঁড়িবার ভার দিলেন। এক" 
পার্থে দাড়াইয়। আমি সেই কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি অধিক আড়র 
করিয় তাহার পুজা! আচ্ছন্ন করিতে কুন্ঠিত। আমি কেবল এই কথাটুকু 
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মাত্র জানাইতে চাহি যে, বান্গীকির রাঁমচরিত কথাকে পাঠকগণ ফেবল- 
মাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ 
বলিয়। জানিবেন। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বার! ভাঁরতবর্ধকে ও ভারত- 
বর্ষের দ্বারা রামায়ণকে বথার্ঘভাবে বুঝিতে পাঁরিবেন। ইহা! স্মরণ 
রাখিবেন যে, কোন এঁতিহাসিক গৌরবকাহিনী নহে, গর্ত পরিপূর্ণ 
মানবের আদর্শ চরিত ভারতবর্ষ গুনিতে চাহিয়াছিলঃ এবং আজ পর্যন্ত 
তাহা অশ্রান্ত আনন্দের সহিত শুনিয়া! আসিতেছে । এ কথা বলে নাই যে 
বড় বাড়াবাড়ি হইতেছে-এ কথা বলে নাই যে এ কেবল কাব্যকথা 
মাত্র। ভারতবানীর ঘরের লোক এত সত্য নহে-স্রাম, লক্ষণ শীত 
তাহার যত সত্য ৃ 

পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ষা আছে। 
ইহাকে সে বাস্তব-সত্যের অতীত বলিয়া! অবজ! করে নাই, অবিশ্বাস করে 
নাই। ইহাঁকেই সে যথার্থ সত্য বলিয়! শ্বীকাঁর করিয়াছে এবং ইহাতেই 
সে আনন্দ পাইয়াছে। সেই পরিপূর্ণতার আঁবাঁক্ষাকেই উদ্বোধিত ও 
তৃপ্ত করিয়৷ রামায়ণের কবি ভারতবর্ষের ভক্ত-হদয়কে চিরদিনের জন্ত 
কিনিয়া রাখিয়াছে। 

ষেজাতি থণ্ড-সত্যকে প্রাধান্ত দেন, ধাহারা বান্তব-সত্যের অনুসরণে 
ক্লাস্তি বোধ করেন না, কাব্যকে ধাহার! গ্রকৃতির দর্পণমাত্র বলেন, তাহারা 
জগতে অনেক কাজ করিতেছেন-_রীহার! বিশেষভাবে ধন্য হইয়াছেন-- 
মানবজাতি তাঁহাদের কাঞ্ছে খণী। অন্তদিকে, ধাহার! বলিয়াছেন “্ভৃমৈব 
সুখং। ভূমীত্বের বিজরিজাসিতব্য£” ধীহাঁরা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে 
সমস্ত থণ্ডতার সুষমা) সমস্ত বিরোধের শাস্তি উপলব্ধি করিবার জন্ত সাধন! 
করিয়াছেন, তীহাদেরও খপ কোঁনোকালে পরিশোধ হইবার নছে। 
তাহাদের পরিচয় বিলুপ্ত হইলে, তাহাদের উপদেশ বিশ্বৃত হইলে মানর* 
সভ্যতা আপন ধুলিধুসরসমাকীর্ন কারখান। ঘরের জানতীমধ্যে নিষ্বীনকলুষিত 
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বন্ধ আকাশে গলে পলে পীড়িত হয! কৃশ হইয়! মরিতে থাঁকিবে। রামায়ণ 
সেই অথণ্ড অমৃতপিপাস্দেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে 
সৌন্রানর। যে সতাপরতঃ যে পাতি্রতা, যে গ্রতৃতক্তি বর্দিত হইয়াছে, 
তাহার প্রতি যদি সরল শ্র্। ও অন্তরের তক্কি রক্ষা করিতে পারি, ভবে 
আমাদের ক্লারখানাঘরের বাতায়ন মধ্যে মহাসমূরের নির্ম্লবাযু গ্রবেশের 
পথ গাইব। 


্র্চর্য্যাশ্র। বৌলপুর বীনা 
€ই পৌষ) ১৩১ | পর ধঠারুর | 


এবার রামায়ী বথায় দুইটি সনদ নূতন দেওয়া হইল। তাহাতে: 
পুস্তকের কনেবর ২৮ পৃষ্ঠা ( অর্থাৎ প্রায় অংশ) বাড়িয়া গিয়াছে। 

অপরাপর সন্দর্ভ যখন লিখিত হয়) তখন এই ছুইটিও লিখিত হইয়াছিল 
এবং প্রীয় এক মময়েই নবপর্ধ্যায়ের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল । নানা 
কারণে পূর্ব পূর্ব সংস্করণে প্রবন্ধ ছুইটি দেওয়ার হ্বিধা হয় নাই। 

বঙ্গদেশে এবং বঙ্গদেশের বাহিরেও প্রামায়ণী কথা” আশাতীত আদর. 
লাত করিয়াছে। হিন্দীভাষায় ইহার যে অনুবাদ হইয়াছে, তাহাঁও নুধী, 
সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝ যাঁর, বান্মীকি যে নুধার 
উৎস হট করিয়া! গিয়াছেন, তাহার অফুরন্ত বিন্দুর জন্ভ এখনও ভারতবর্ষ 
তৃষিত। কত যাত্রা, কত কাব্য, কত নাটক, কত কথকত! ও মঙ্গল গাঁন,, 
কত অভিনয়ের ধারা-_-অমৃতের খাস্চের গায় এই মহীসমুদ্র হইতে প্রবাহিত, 
হইয়। সমস্ত দেশের রস-উর্বর্তা সম্পাদন করিয়াছে--তথাঁপি সেই" 
রসসিন্ধুর হাঁস করিতে পারে নাই। বাঁন্সিকীর রামায়ণের পাঠকের চোখের 
জল কখনই শুকাইবে না) ইহা করুণ রসের অক্ষয় ভাঙীর। 

এবার রামায়ণী কথার সম্পূর্ণ সংশোধন ও পরিবর্তন করা হইয়াছে । 
বর্ধিত ও বিশুদ্ধ আকারে নবকলেবরে ইহার শ্রী সাধিত করিবার যথেষ্ট 
চেষ্টা হইয়াছে। আশা করি, এই নবস্রী সম্পন্ন সংস্করণটি পাঠকের 
মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে। | 

এই পরিবধ্ধিত। সম্ূররগে সংশোধিত) ১৮৩৫ মনে গ্রকাশিত নূতন, 
সংস্করণের ্রামায়ণী কথাই” ১৯৪০ লালের ম্যাটি কুলেসনের পাঠ্য 
তালিকায় (15০0701761060 15:এ ) ভ্রুত গঠন জন্ত স্থান পাইয়াছে ॥ 
স্বতরাং এই বিষয়টি অবহিত হইয়া গ্রাহকগণ পুস্তক ক্রয় করিবেন। 


শ্ীদীনেশচন্জ 'সন 


রাসয়নীক 
নায় বা 


বান্সীকি লিখিয়াছেন, মহারাজ দশরথ লোকবিশ্রুত মহধিকণ্প উজ্জল 

চরিত্রবান ছিলেন 
“ন দ্েষ্টা বিদ্ভতে তস্য স তু ছেষ্টি ন কঞ্চন।” 

“এ জগতে তাহার কেহ শত্রু ছিল না, তিনিও কাহারও শক্র ছিলেন 
না।* তিনি এতদূর পরাক্রান্ত ছিলেন যে, ইন্দ্র অনুরগণের সহিত যুদ্ধকালে 
তাহার সাহীষ্য প্রার্থনা! করিতেন। তিনি জিতেন্ত্রিয় এবং গ্রজাকংসন 
ছিলেন; প্রজাগণ ভাহাকে সাঁক্ষাৎ-গ্পিতামহ ইবাপরঃ-_ছিতীয় 
প্রজাপতির স্তায় সন্মান করিত। 

অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৭ সর্গে রামচন্ত্র ভরতকে বলিয়াছিলেন ;-₹- 


“জাত: পুজো দশরথাৎ কৈকেয্যাং রাজসত্বমাং। 
পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্‌। 
মাতামহে সমাশৌবীদ্রাজ্যশুষ্ষমন্তত্বমম্‌ &৮ 


রাজ দশরথ কৈবেয়ীকে বিবাহ করিবার সময় তৎপিতা৷ অন্বপতির 
নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন, তিনি কৈকেয়ীজাত পুত্রকে রাজ্য প্রদান 
করিবেন। 

ইছার অর্থ এমন নহে যে, এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজ্য ভরতেরই 
প্রাপ্য ছিল । কৌপলা! প্রধান! রাঁজমহিষী ছিলেন, তাহার সন্ধাৰই 


| রামায়দী কথ! 
রাজ্যের এককাত্র উত্তরাধিকারী ; কৈকেয়ী নর্্ববিবাহের স্ত্রী, তথাপি উত্ত 
প্রতিঙ্রতি দ্বারা তীহার সন্তানগণও রাজ্যের অধিকার পাইলেন! 
অপরাপর মহিধীগণের গর্ভজাত পুত্রের সিংহাসনে দাবীই ছিল না। 
কৈবেযীর পুত্রগণের সেইরূপ দাবী মান্ত হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়৷ 
তিনি তাহার পাণিগ্রহণ করেন। ূ 
অগ্র-মহিষীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের দাবী অগ্রান্থ করিয়া, কৈকেয়ীর 

পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন,_-এই প্রতিশ্ররতির এ অর্থ নহে। 
প্রধান! মহিষী অপুত্রক হইলে কিংবা! কৈকেয়ীর পুত্র জ্যেষ্ঠ হইলে, তাহার 
দিংহাঁসনের দাবী অগ্রাহ হইবে না-_-ইঞর এই অর্থ । 

দশরথ এক্সপ গ্রতিশ্রতিই বা কেন করিলেন? কৈকেরী স্থন্দরী এবং 
তরুণবযস্ক৷ ছিলেন__স্থুতরাং রূপজ মোহবশতঃই দশরথ এরূপ 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন? বান্মীকি লিখিয়াছেন, দশরথ “জিতেন্দ্রিয় 
ছিলেন, এ কথ! অতুযুক্তি বা ব্যঙ্গোক্তি নহে । আমার বোধ হয়, দশরথের 
অপুত্রকতা! নিবন্ধনই তিনি এইরূপ প্রতিষ্রতি করিয়াছিলেন । তিনি 
বহুবিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা তৎকাঁলের রাজপন্ধতি অন্থুযায়ী,-_.কিন্ত 
কতক পরিমাণে উহা পুত্রলাভের একাস্তিকী ইচ্ছাবশতঃও হইতে পারে। 
এই পুত্রলাভার্ধেই তিনি “অগ্নিষ্টোম,” “অশ্বমেধ” প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা দেখিতে পাইয়াছি। কিন্ত 
কৈকের়ী যে তাহার প্রিয়তম! মহিষী হইয়া উঠিয়াছিলেন দে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই | ভরত বলিয়াছিলেন- 

“্রাঙ্ঞ। ভবতি ভূয়িষ্টম্‌ ইহাস্থায়া নিবেশনে 1” 
রাজা অনেক সময় অস্থা কৈকেয়ীর গৃহেই বাস করিয়! থাকেন 
 “সবৃদ্ধস্তরুণীং ভাধ্যাং প্রাণেভ্যোইপি গরীয়সীম্‌।” 

উদ্তিও বাঁজীকিই দ্শরথের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন; সুতরাং বুদ্ধ 
সাজ! যে তরশীর প্রতি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় আসক্ত হইয়! পড়িয্লাছিলেন, 





টি 
সে বিষয়ে সমেহ নাই।, তবে কৈকেমী হে অত বামিসেবাপরা 
ছিলেন, তাহার বৃত্তান্তও অমিরা অবগত আছি; দেবা দেবাহুরযদ্ধে শরাহত ও 
পীড়িত দশরথের পরিচর্ধ্যাদ্বার! তিনি ছুইটী বর লাভ করিয়াছিলেন । এই 
ছুই বর দশরথ শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে দিয়াছিলেন। কৈকে়ী তাহ! 
সঞ্চিত রাঁখিয়াছিলেন। তিনি স্বামিসেবার কোন পুরস্কার গ্রত্যাশ৷ 
করেন নাই ) সেই বরের কথা তিনি সম্পূর্ন তুলিয়। গিয়াছিলেন। জার 
অভিসন্ধির ব্যাপার ন! ঘটিলে এবং তৎকর্তক তাহা স্বতিপথে পুনরায় 
উপস্থাপিত না হইলে, কৈকেয়ী মেই বরের কথা! কখনও মনে কত্িতেন 
কি না সনদহ। ঈদৃশ গুণবতী রমণীর প্রতি অন্ধ্রাঁগ কতকটা স্বাভাবিক 
এবং তজ্জন্য আমরা দশরথকে যতটা অভিযোগ দিয়া থাকি, তিনি ততদর 
দোষী কি না তাঁহাও বিবেচ্য । 
কিন্তু এই অন্ধুরাগবশতঃ তিনি বাহিরে কৌশল্যার প্রতি মর্যাদা 
প্রদর্শন করিতে ক্রটি দেখাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। বহু স্ত্রীথাকিলে 
কোন একটির প্রতি স্বীভীবিক ভাবেই ন্নেহ একটু বেশী হইতে পারে, 
কিন্তু তত্বশবর্তী হইয়া তিনি জ্যোষ্ঠা মহিষীর প্রতি বাহ্‌ অবহেলা 
দেখাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। যজ্ঞের চরু ভাগ করিবার সময় আমরা 
দেখিতে পাঁই, কৌশল্যাকে তিনি চরুর অর্ধেক ভাগ বণ্টন করিয়। দিয়া, 
অপর ঢুই মহিষীর জন্ত অর্ধেক ভাগ বাখিতেছেন, জ্যেষ্ঠ মহিষীর 
অধিকাংশ প্রাপ্য, তাহা তিনি ভুলিয়া যান নাই। বনযাত্রীকাঁে রাঁম, 
লক্সপকে কৌশল্যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করিয়া যাইতে চাহিলে, 
লক্ষণ গ্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, “কৌশল্যা স্বীয় অধীন ব্যক্তিগণকে সহজ 
সহন গ্রাম দান করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের ্ঠায় সহম সহস্র ব্যক্তির 
ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি নিজের কিনব! মাত 
সুমিত্রার উদরান্নের জন্ত অপরের নিকট প্রার্থ হইবেন না। তাহার 
ভারগ্রহণের কোন চিন্তা আমাদের করিতে হইবে না।* স্থতরাং কৌসল্যা 





ষ্ঠ | রামায়দী কথা 


খ্বামীর চিত্তে এ্কাধিপত্য স্থাপিত না করিতে পারিলেও যে অগ্রমহিষীর 
উচিত বাহ্‌সম্পদ ও সন্মানাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসঘন্ধে সন্দেহ নাই। 

দশরথ, ফৈবেয়ীর প্রতি অন্ুরক্ত ছিলেন এবং কৈকেয়ীও এ পথ্যস্ত 
পারিবারিক শাস্তি নষ্ট করিতে প্রকাশ্তভাবে কোন চেষ্টা পান নাই। 
কৌশল্যার প্রতি কৈকেরী কিছু কুব্যবহার করিতেন, কিন্তু তাহ! ধর্মতীর 
দেরভাবাপয়! কৌশল্যা স্বামীর কর্ণে তুলিতেন না; সুতরাং কৈবেযীর প্রতি 
দশরথের অতি-অনুরাগের জন্ত কোন অশান্তির উদ্ভব হয় নাই। 

কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের যেরূপ একটু স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল, 
পুত্রগণের মধ্যে রামচন্দ্রের গ্রতিও তীহার সেইরূপ ন্নেহাধিক্যের পরিচয় 
পাওয়া যার।-- 

“তেষামপি মহাতেজা রামো৷ রতিকরঃ পিতুঃ।” 


“তাহাদিগের ( পুত্রগণের ) মধ্যে রামই রাজার বিশেষ শ্রীতিভাজন 
ছিলেন।” যখন বিশ্বামিত্র, রামচন্দ্রকে তাঁড়কাঁবধের জন্ত লইয়৷ যাইতে 
চাচিলেন, তখন-_ 
“উনযোড়শবর্ষে। মে রামো রাজীবলোচনঃ1% 

বলয়! রাজ! নিতান্ত উদ্িগ্ন হইয়া গ্রথমতঃ অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন 
এবং স্বয়ং রাক্ষলবধকল্পে যাইতে অনুজ্ঞ! প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্ত 
বিশ্বামিত্রের নিকট তিনি সত্যবন্ধ ছিলেন, সত্যের কথা স্মরণ করিয়া তিনি 
শেষে আর কোন আপত্তি করেন নাই । সত্যবদ্ধ মহারাজ দশরথ সত্যের 
জন্ত প্রীণপ্রিয় কাকপক্ষধর বালক পুত্রদ্বয়কে ভীষণ রাক্ষসবুদ্ধে প্রেরণ 
করিতে সম্মত হইলেন। এই সত্যপাপনের জনই তিনি স্বীয় গা বিসর্জন 
করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। 

অভিষেক-ব্যাপারে দশরথের অতিরিক্ত আগ্রহ কতকপরিমাথে 
বিশ্ময়জনক বলিয়া বোঁধ হয়। অভিষেকের গ্রাকালে এইন্বপ আভাম্‌ 





দ্শরথ ॥ 
পাওয়া যায় যে, তিনি স্বীয় আসর মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছিলেন? তাহার 
শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং কতকগুলি প্রাকৃতিক ছুর্মক্ষণ তীহাঁর 
অস্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার করিয়াছিল 7 তজ্জন্ত তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সিংহা- 
সনে স্থাপিত করিবার জন্য আগ্রহাম্বিত হইয়াছিলেন, তাহ! স্বাভাবিক 1 
“বিপ্রোধিতশ্চ ভরতো! যাবদেব পুরাদতঃ | 
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তকালো মতো! মম ॥” 

“ভরত অযোধ্যা হইতে দূরে থাকিতে থাকিতেই অভিষেক সম্পন্ন হইয়া 
যায়, ইহাই আমার অভিপ্রায়” ;_এই কথার সমর্ধন-জন্ত রাজা বলিয়া 
ছিলেন-__স্যদিও ভরত ধশ্মশিল, জিতেন্্িয় ও সর্বদা জ্যেষ্ঠের ' নাবী 
তথাপি ধর্নিষ্ঠ সাধব্যজিরও চিত্ত বিচলিত হইতে গারে,* এইরূপ জাশককা 
দশরথের কেন হইয়াছিল, তাহার কারণ বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায় ন!। 
ভরত এবং শক্রদ্ব মাতুলাঁলয়ে বাস করিতেছিলেন, লেখানে মাতুল 
অশ্বপতিকর্তৃক পুত্রন্নেহে পালিত হইয়াও-_ 


ভত্রাপি নিবসন্তৌ তৌ তর্পামাণৌ চ কামতঃ। 

ভ্রাতরৌ ম্মরতাঁং বীরৌ বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্‌ ৮ 
“মাতুলালয়ের বিবিধ ভোগসস্তারে পরিতৃপ্ত হইয়াও তাহারা সর্বদা ভ্রাতৃত্ব 
ও বৃদ্ধ পিতাকে ম্মরণ করিতেন ।” পিতৃবৎসল এবং ভ্রাতৃবংসল ভরতের 
প্রতি রাজার আশঙ্কার কোনও কারণ পাওয়া যায় না। এদিকে জনক- 
রাজাকে ও অশ্বপতিকে তিনি অভিষেকোতনবে নিমন্ত্রণ করিলেন না; 
শুভব্যাপার শেষ হইলে তাহারা শুনিয়। সখী হইবেনঃ এই কথা বলিলেন। 
এভাবে ত্বরাগ্বিত ও সশঙ্ক হইয়া তিনি অভিষেকের উদ্যোগে প্রবুত্ 
হইলেন) যেন কোন অনঙ্গলের ছায়া ভীহার সন্গুখে পতিত হইয়াছিল; 
তাবী অনর্থের পূর্ববীভাঁস ষেন অলক্ষিতভাবে ভীহার মনের উপর ক্রিয়া 
করিতেছিল; কোন. অণ্ডত গ্রহের তাড়নায় যেন তিনি রামাভিষেকের 


৬ রামায়ণী' কথ 


অনিতিতপূর্ব বিশ্বরাঁশি শ্বয়ং আশঙ্কা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া আনিলেন। 
ভরতকে আনিয়া! এবং আত্মীযগণকে আমন্ত্রণ করিয়। এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত 
হইলে, এরূপ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবন! থাঁকিত না; ভরত উপস্থিত থাকিলে 
কৈকেদীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইত। 

কৈকেয়ী যে এইরূপ অনর্থের হচন! করিবেন, তাহা দশরথ কখনও 
চিন্তা করেন নাই; কৈকেয়ী, দশরথকে বারংবার বলিয়াছেন, তাহার 
নিকট ভরত এবং রাম একরপই গ্রীতিভাজন।* কৈবে়ী রাজার নিকট 
রামচন্দ্রের ধশ্বনিলতার কত প্রশংসা করিরাঁছেন 1 নস্থরা, কৈকেয়ীকে 
উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে যখন জুদ্বস্বরে রামের অভিষেক সংবাদ 
তাহাকে জ্ঞাপন করিল, তখন প্রফুল্লমনে কৈকেয়ী স্বীয় কণ্ঠবিলঘ্বিত 
বছমুল্য হার মন্থরাকে উপহার দিলেন এবং মম্থরার ক্রোধ ও আশঙ্কার 
কিছুমাত্র কার বুঝিতে ন! পারিয়া বলিলেন-_ 


“রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে। 
যথা বৈ ভরতো! মান্স্তথা ভূয়োইপি রাঘবঃ। 
কৌশল্যাতোইতিরিক্তং চ মম শুশ্রাফতে বহু। 
রাজ্যং ঘি হি রামস্য ভরতন্তাপি তত্তদা |” 


“রাম এবং ভরতে আমি কিছু মাত্র প্রভেদ দেখি না, ভরত এবং রাম 
আমার নিকট উভয়ই তুল্য ; রাঁম আমার প্রতি কৌশল্যা হইতেও অধিকতর 
্রদ্ধ। গ্রদর্শন করিয়া থাকেন। রাজ্য রাম্যের হইলেই ভরতের হুইল |” 

যিনি রাজার গোচরে এবং তাহার অগোচরে রামের গ্রতি এইরূপ সরল 
ন্নেহভাবাপন্ন, তত্প্রতি রাজ! কেনই বা সন্দেহ করিবেন ! এই দেবভা!বাপন্ন 








পতি ভাপ পি ক আও শা ধা হক ৯ জপ ক বাপ সপ পাস পপ পি এ সা খল পপ শপ 


* অধোধ্যাকাও, ১২ ঘধ্যায় ১৭ প্লোক। 
+ জযোধ্যাকাণ্ড, ১২ অধ্যায় ২১ ক্লোকফ। 


সা পাগলা শপ জপ পিন সপপিজ পপ 


দশরধ | শখ 


সপ সম ওপর পপ ক পা শী শা পপ বাপ উপ শপ চা ও বা পনির কা আপ ১ উজ পা পাক নিস্পাপ 


নুধশীঘিময় পরিবারে এক বিরুতাঙ্গী দাসীর কুটিল হৃদয়ের বিষ প্রহেশ 
করিয়া, সমস্ত অনর্থের উৎপত্তি করিয়াছিল । 

ভরত ও অশ্বপতি হইতে রাজ! সম্ভবতঃ আশঙ্কার কারণ করনা 
করিতেছিলেন। আমর! অনেক সময় যে দিক্‌ হইতে অণুভের আবির্ভাব 
আশঙ্কা করি, অশুত সেদিক হইতে ন! আসিয়া! অস্ত দিক দিয়! উপস্থিত হয়। 

অভিষেকের সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া রাজ! প্রফুলমনে কৈকেয়ীর গৃহে 
গমন করিলেন ; তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়, কৈকেয়ীর প্রাসাদের পার্ে 
বিচিত্র লতাগৃহ ও চিত্রশালাঁর প্রাচীরবাহী সপুষ্পবল্পরীর উপর অস্তোচ্গুখ 
হুর্য্যের কিরণ আসিয়! পড়িয়াছিল। কৈবেয়ী--প্গ্রিয়াহা” প্রিয় কথার 
যোগ্যা, সুতরাং--প্প্রিয়মাখ্যাতুং* তাহাকে রামাভিষেকের প্রিয় সংবাধ 
দিবার জন্য রাজ! আগ্রহাঘ্িত হইলেন। 

কৈবেরী ক্রোধাগারে ছিলেন। রাজা ভীহাকে শয়নগৃহে না পাইয়া ও 
তাহার ক্রোধের সংবাদ শুনিয়! উৎকণ্ঠিত হইলেন। ক্রোধাগারে প্রবেশ 
করিয়৷ তিনি যে দৃষ্ঠ দেখিলেন, তাহাতে তাহার প্রাণ আতঙ্কিত হইল! 
কৈকেরী তীহার সমস্ত ভূষণ ছুড়িয়া ফেলিয়াছেন, চিত্রগুলি স্থানচ্যুত 
হইয়াছে, পুষ্পমাল্যগুলি হস্টিদন্ত-নিন্মিত খটটার পার্থ ছিন্ন হইয়৷ পড়িয়! 
আছে। অসংঘত কেশপাশে মানিনী তুলুন্টিতা লতার স্তায় পড়িয়! 
রহিয়াছেন। রাজা আদরে তাহার কেশরাশি স্পর্শ করিয়া বলিলেন-_ 
"কেহ কি তোমাকে অপমান করিয়াছে? তোমার শরীর অসুস্থ হইয়া 
থাকিলে রাজবৈষ্ঞগণ এখনই তোমার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইবেন কোন 
দরিদ্র ব্যক্তিকে কি ধনাট্য করিতে হইবে ?”-_ 

“অহঞ্চ হি মদীয়াশ্চ সর্বেরবে তব বশান্গাঃ 1” 

“আমি এবং আমার যাহা! কিছু সকলেই তোমার অধীন” ? তুমি 
যাহা চাহ বল; আমি এখনই তোমাকে তা! প্রদান করিয়া! তোধার প্রীতি 
উৎপাদন করিব ।-_ 
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,  “্যাঘদাবর্তততে চত্রঃ তাবতী মে বন্ুন্ধরা ।৮ 
* প্কুর্যযমগুল বনুন্ধর! যে পর্য্স্ত আলোকিত করেন, সেই সমস্ত রাজ্যেই 

আঁদার অধিকারভূক্ত*__হুতরাং জগতে তোমার অপ্রাপ্য কিছুই নাই। 

তখন সুযোগ বুঝিয়। কৈকেয়ী দুই বর চাহিলেন। রাজা তাহা দিতে 
প্রতিশ্রত হইলেন। “আমি রামাঁপেক্ষা জগতে কাঁহাকেও অধিক 
তাঁলবাসি না, সেই রামের শপথ, আমি প্রতিশ্রুত হইলাম, তুষি 
যাহা চাঁছিৰে দিব !” 

কৈকেয়ী'কি চাহিবেন ? হয়ত “সাগরসে'চা মাণিকের” একটা কণ্ঠী 
কিবা! অপর কোন মুধাবান্‌ অলঙ্কার, রমণীগণ ইহা লইয়াই আবার করিয়! 
থাকেন; আজ এই শুভদিনে কৈকেয়ীকে তাহা অদেয় হইবে না। রাজ! 
বিশ্বস্তমনে অকুতোভড়ে প্রতিশ্রুত হইয়া! পড়িলেন। 

তখন কৈফেয়ী নিশ্চলতাবে ধীরে ধীরে তাহাকে দুইটি ঘোর অপ্রিয় 
কথা শুনাইলেন--ভরতের অভিষেক ও চতুর্দশ বৎসরের জন্ত রামের 
ঝনবাস এই ছুই বর। 

রাজা কিছুকাল কৈকেরীর কথা বুঝিতে পারিলেন নাঃ উহা! কি 
দিবান্বপ্র না চিত্তমোহ ? তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া পড়িল। যে 
সুন্দরীর কেশপাঁশ সাদরে ধারণ করিয়া! তিনি কত স্নেহমধুর কথা বলিতে- 
ছিলেন, তাহার.সেই কুঞ্চিত কেশরান্তি তাহার নিকট মৃত্যুর বাগুরা বলিয়া 
বোঁধ হইল; রূপমী কৈবেয়ী তাহার নিকট ভরয়ঙ্করী প্রতীয়মান! হইলেন। 
বাখিত ও বিরুব দৃষ্টিতে তিনি কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া! ভীত হইলেন-- 
প্বযাত্্রীং দৃষ্টা থা মৃগ:”-- 

ন্ৃগগ যেন্ধপ ব্যান্তীর প্রতি ভীতভাবে ঢৃষ্টি করে, রাজা কৈকেয়ীকে 
দ্বেখিয়া তন্ধপ আতঙ্কিত হইলেন ।” 

প্ৰশংসে, রাম তোমাকে সর্বদা জননীতূল্য স্গেহ ও শুশ্রষ! করিয়! 
আসিয়াছে, তাহার এই ঘোর অনিষ্ট তৃমি কেন কাঁমনা করিতেছ? আমি 


ও টি | ৯ 
এট বগি এলি এপি ভাক্ছি এ নিচ উ এটির উর ও স্টি্ঠি টস 


কৌশগ্যা, স্ুমিত্রা, এমন কি; অযৌধ্যার 'অধিষ্ঠিত রাজগন্মীকে বিদায় দিতে দিতে 
পরি, কিন্তু রাম ভিন্ন আঁমি জীবনধারণ করিতে পারিব ন11” 


“তিষ্ঠেল্লোকো। বিনা তূর্য্যং শন্যং বা সলিলং বিনা।” 


ুর্ঘ্য ভিন্ন জগৎ ও জল ভিন্ন শন্ত বাঁচিতে পারে)*-_কিন্তু রামকে ছাড়িয়া 
আমি জীবনধারণ করিতে অসমর্থ! এই সকল কথা বলিয়া কখনও রাজ 
তুদ্ধম্বরে কৈকেয়ীকে গঞ্জনা করিলেন, কখনও কৃতাঞ্জলি হুইয়৷ কৈকেয়ীর 
পদে পতিত হুইলেন। কিন্তু কৈকেয়ীর হৃদয় কিছুমাত্র আর্্ হইল না; 
তিনি তুদ্বস্বরে বলিলেন_ “মহারাজ শিবি সত্য-রক্ষার জন্ত স্বীয় মাংস 
শ্তেন পক্গীকে প্রদান করিয়াছিলেন, মত্যবন্ধ হইয়া অলর্ক তাহার চক্ষু 
উৎপাটন করিয়াছিলেন, নমুদ্র সত্যবদ্ধ থাকাতে বেলাভূমি আক্রমণ 
করেন না, তুমি যদি সত্যরক্ষা না করঃ তবে এখনই আমি বিষ তক্ষণ 
করিয়। প্রাণত্যাগ করিব ।* মহারাজ দশরথ ক্রমেই বিহ্বল হইয়া! 
পড়িলেন ; অভিষেকোৎসবে আমন্ত্রিত হইয়! নাঁনা দিগদেশ হইতে রাজগণ 
আগত হইয়াছেন; বহু বুদ্ধ, গুণবান্‌ ও সঙ্জনগপ একত্র হইয়াছেন 
তাহাদিগকে লইয়া কল্য থে মহতী সভার অধিবেশন হইবে, তিনি নেই 
সভায় উপস্থিত হইবেন কিরূপে? আর জগতে তিনি কাহাকেও মুখ 
দেখাইতে পারিবেন না )-_মানীব্যক্তির অপমান মৃত্যুতুল্য ; মহামান্ত রাজ! 
দশরথের যে সন্মান পর্বতের ন্যায় উচ্চ ও অটুট ছিল, আজ তাহ! ভূলুন্টিত 
হইবে । এক দিকে এই ঘোর লজ্জা»-মপর দিকে চির-ন্নেহময়। অনুগত 
তৃত্যের স্ঠায় বশ্ঠ, প্রিয়তম জ্যেষ্ট পুত্রের ইন্দীবর সুন্দর মুখখানি মনে 
পড়িয়া, দশরথের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল । নন্ষত্রমালিনী নিশ! 
জ্যোত্া-সম্পদ্‌ বিভূষিতা। হইয়া শোভা পাইতেছিল; রাজ। অশ্রুসিক্ত 
দৃষ্টি গগনে নিবিষ্ট করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ববক বলিলেন__ 


“ন প্রভাতং ত্বয়েচ্ছামি নিশে পক্ষত্র হৃষিতে |” 
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“হে নক্ষপ্রময়ি শর্ধবরি, আমি তোমার গ্রভাত ইচ্ছা করি না গ্রভাত 
যেন এই লজ্জা ও শোঁকের দৃশ্য জগৎসন্মুখে উন্মোচন না করে, সঙ্গলনেত্রে 
বৃদ্ধ দশরধ রাজ! ইহাই সকাতরে প্রার্থনা করিলেন। কখনও পুণ্যান্তে 
পতিত ষযাঁতির স্তায় তিনি কৈকেয়ীর পদতলে পতিত হইলেন ; গীত শবে 
লুন্ধ হইয়! মুগ ধেরপ মৃত্যুমুখে পতিত হয়ঃ আজ দশরথের অবস্থ! সেইরূপ । 
“কুগুলধর সথপকারগণ ধাহার মহার্ধ আহার্যের পরিবেশন করেন, তিনি 
কিরূপে কষাঁয়, কটু ও তিক্ত বন্ত ফল খাইয়া বনে বনে বিচরণ করিবেন !” 
রাজকুমারের অভিষেকোজ্জল চিরস্থখোচিত-মুন্তি কল্পনার চক্ষে ভিখারী 
সাজাইয়া দশরথ মুহমান হইলেন, তাহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। 

এই প্রলাপ ও বিলাঁপ করিতে করিতে রজনী প্রভাত হুইল ; বন্দিরা 
সুমধুর গাঁন ধরিল ; মুমূ্ূ ব্যক্তির কর্ণে যেরূপ মিষ্ট সঙ্গীত গৌছিয়াও 
পৌছে নাঃ হতভাগ্য দশরথের আজ সেই অবস্থা । 

তখন বশিষ্ঠ অভিষেকের সমন্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়! ঘবারদেশে 
দণ্ডারমান ) রামাভিষেকের হর্ষে অযোধ্যাপুরীর নিদ্রা শীঘ্র শীত্র ছুটিয়া 
গিয়াছে; রাজপ্রাসাদ হইতে বিশাল কলরব শ্রুত হইতেছে । বশিষ্ঠের 
আদেশে সুমন্ত, রাজাকে সভাগৃহে আহ্বান করিবার জন্ক তৎসকাশে 
উপস্থিত হইলেন ; সংজ্ঞাহীন রাঁজ! তখন কৈকেযীর প্রতি ধারাকুল চ্ছু 
আবদ্ধ করিয়া বলিতেছিলেন ;-- 


প্ধর্মাবন্ধেন বদ্ধোহস্মি নষ্টা চ মম চেতনা । 
জোস্ঠং পুজং প্রিয়ং রামং দ্রঈ,মিচ্ছামি ধার্মিকম্‌।৮ 


“আমি-বশ্রবন্ধে আবদ্ধ, আমার চেতন! নষ্ট হইয়াছে, আমি আমার 
শর্বংসল জম পুত্র প্রিয় রামচন্ত্রকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।” 

এই সময়ে সুমন্ত্র আসিয়। বলিলেন, “ভগবান্‌ বশিষ্ঠ, _সুষজ্ঞ, বামদের, 

জাঁবালি গ্রনৃতি ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছেন, মহারাজ, রামের 


' ঘশরথ ৯১ 


$ পনি রসি সি পাত ভি পিন লঠি ততো লরি পান লী সারি লাকি উর পা পটার ও উপ সন বকের 


অভিযেকের আদেশ প্রদান করুন।” শুমুখে, দীননরনে রাজ নুর 
প্রতি চাহিয়া! রহিলেন। সুমন্ত দশরথের এই করণমৃত্তি দেখিয়া! কতাঞ্জলি 
হইয়৷ সকাতরে তাহার আদেশ জানিতে দীড়াইয়৷ রহিলেন, তখন 
কৈকেয়ী বলিলেন 
“মুমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্ধসমুৎসুকঃ। 
প্রজাগরপরিশ্রান্তো নিদ্রাবশমুপাগতঃ ॥৮ 
নুমন্ত্র, রাজ! রামীভিষেকের হর্ষে কাল রাত্রি আনন জাগরণ করিয়া- 
ছেন, সেজন্ত বড় নিদ্রাতুর ও পরিশ্রান্ত হইয়! পড়িয়াছেন-প্তুমি রামকে 
শীদ্র লইয়! আইস ।” কৃতাঞগ্জলিবদ্ধ নুমন্ত্র বলিলেন__ 
“অশ্রুত্ব। রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি ।৮ 
“ভামিনি, আমি রাঁজার অভিপ্রায় না! জানিয়৷ কিরূপে যাইব?” 
তখন দশরথ বলিলেন-_“মুমন্ত্র আমি সুন্দর রামচন্ত্রকে দেখিতে ইচ্ছা 
করি, তুমি তাহাঁকে শীন্ত লইয়া আইস ।” 
এই সময় হইতে মহারাজ দশরথের শোকোচ্ছাঁস আর ভাঁষায় প্রকাশিত 
হয় নাই। নীরবে নেত্রজলে আগ্ুত হইয়া তিনি কখনও সংজ্ঞাশূন্ঠ হইয়া 
পড়িয়াছেন, কখনও সকাতরে অর্থশূন্ দৃষ্টিতে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়াছেন। 
যখন রাম আমিয়া প্রণাম করিয়া দীড়াইলেন, তখন 'রাম--এই কথাটিমাত্র 
উচ্চারণ করিয়া, দীনভাবে অধোমুখে কাঁদিতে লাগিলেন, রামের মুখের 
দিকে চাহিতে পারিলেন না এবং আর কোন কথ বলিতে পারিলেন না । 
যখন রাম বনবাসের প্রতিশ্রুতি পালনে স্বীকৃত হইয় কৈকেয়ীকে আশ্বাসিত 
করিতেছিলেন, তখন দশরথ মৌন এবং বিমুঢ়ভাবে সকলই শুনিতে ছিলেন, 
তাহার দিকে চাহিয়৷ রাম কৈকেরীকে বলিলেন, দেবি, তুমি উহাকে 
আশ্বাম প্রধান কর, উনি কেন অধোমুথে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন !” 
যখন রাম বলিলেন, “পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা আমি তাহার আদেশে বিষ 
ভক্ষণ করিতে পারি, সমুদ্রে গ্রাণ বিসর্জন করিতে পারি)” তখন সেই বিষ- 


১২ ৰ রামায়ণী কথা 
মিশ্রিত অমৃত্ততুগ্য স্সেহ-্মধুর অথচ মর্শচ্ছেদী বাক্য শুনিয়া, শোকাতুর 
রাকা সংজ্ঞাশুন্ঠ হইয়। পড়িলেন। রামকে বনে বাইবার জন্ত ত্বরান্বিত করিয়! 
কৈকেদী বলিলেন, “রাম, তুমি ইহার নিকটে শীদ্র শীত বিদায় লইয়। যে 
পর্যন্ত বন-গমন না করিবে সে পধ্যস্ত ইনি দ্বান ভোজন কিছুই করিবেন 
না।৮ এই কথ শুনিয়া উচ্চৈঃন্বরে কীদিতে কাদিতে মারাজ! দশরথ শয্যা 
হইতে ভূতলে গড়িয়া অজ্ঞান হইয়া রহিলেন ; মহিষীগণের আর্ত-শব তাহার 
কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল, তাহারা যখন চীৎকার করিয়! বলিতেছিলেন,__ 
“অনাথস্থ অনস্থাস্থয তুর্বলন্ত তপস্ষিনঃ | 
যো গতিঃ শরণং চীসাৎ স নাথ? ক নু গচ্ছতি ॥” 
"অনাথ ও দুর্বল ব্যক্তির একমাত্র আশ্রয় ও গতি রামচন্দ্র কোথায় 
যাইতেছেন*--তখন নেই--”্ক গচ্ছতি” শবে রাজার হৃদয় তন্ত্রী যেন 
ছি'ড়িয়া যাইতেছিল। রাজা “বুদ্ধিশৃন্ত' বলিয়া যখন তাহারা কীদিতে- 
ছিলেন, তখন দশরথের মুখমণ্ডল নয়নজলে প্লাবিত হইতেছিল। 
রাঁমচন্জ্র মাতার নিকটে বিদায় লইলেন ?) সীতা। ও লক্ষণ সঙ্গী হইলেন, 
তথন তিনি বিদায় লইবার জন্ত পিতৃসকাশে উপস্থিত হইলেন; সুমন্ত 
রাজাঁকে তাহার আগমন সংবাদ জানাইলেন 7-- 
“স সত্যবাক্যো ধন্মাত্মা গাসতীর্ষ্যাৎ সাগবোপমঃ। 
আকাশ ইব নিম্পঙ্কো৷ নরেক্দ্রঃ প্রতাবাচ তম্‌ ॥৮ 
“সেই সত্যবাক্য ধর্্াত্বা সাগরসদৃশ গন্ভীর এবং আকাশের ন্যায় 
নিফলঙ্ক রাজ! দশরথ দুমন্ত্রকে বলিলেন।_-“আমার সমস্ত মহিষীবর্গকে 
হইয়া আইস, আমি তীহাদিগের সঙ্গে একত্র হুইয়! রামচন্ত্রকে দর্শন 
করির।” সমস্ত রাজমহিষী উপস্থিত হইলেন, তখন রামচন্দ্র গৃহে প্রবেশ 
করিলেন; রাঁজা দূর হইতে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ রামকে আসিতে দেখিয়া 
শোকাবেগে আমুন হইতে উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিলেন, 
এবং অজ্ঞান হুইয়। পড়িলেন, তখন মহিষীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাডাইলেন? 
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রাম, লক্ষণ ও সীতাঁকে বনগমনোগ্যত দেখিয়া তাহারা শোকর্ডি হইয়া 
কীদিতে লাগিলেন। তৃষণধ্রনিমিশ্রিত “হাহা রামধ্বনি” প্রাসাদ 
গ্রতিধ্বনিত করিল। মহিষীগণ রামলক্ষণ ও সীতাকে বাহ্বদ্ধ করিয়া 
বিবংসা ধেনুর স্তায় কাদিতে লাগিলেন । অশ্রচক্কু রাজার সংজ্ঞালাভ 
হইলে, রামচন্ত্র, সীতা ও লক্ষণের সঙ্গে বনে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা 
করিলেন। রাজ! কাঁদিতে কীদিতে রামচন্দ্রকে বলিলেন, -“তন্মা্নি তুম্য 
ছন্ন স্ত্রী দ্বারা চালিত হইয়া আমি অশক্ত হইয়! পড়িয়াছি, আমি বরদানে 
মোহিত, তুমি আমাকে নিগৃহীত কতরিয়৷ রাজ্য অধিকার কর।” রাম 
বনগমনের দৃঢ় সংকল্প বিজ্ঞাপিত করিলে, রাঁজা পুনর্ববার বলিলেনঃ "তাত, 
তুমি বনে গমন কর, শী প্রত্যাবর্তন করিও) আমি তোমাকে সত্য 
হইতে বলিতে পারিতেছি না-তোঁমার পথ ভয়শৃন্ত হউক। আমার 
একটি প্রার্থনা, তুমি আজ অযোধ্যায় থাকিয়া যাঁও, আমি এবং তোমার 
মাতা একদিন তোমার চন্ত্রমুখখাঁনি ভাল করিয়! দ্বেখিয়া লইব এবং 
তোমার সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিব।” 

রামচন্দ্র "অগ্যই বনে যাইব” বলিয়! গ্রতিশ্রত ছিলেন, সুতরাং তিনি 
রাজার অনুরোধ রক্ষ। করিলেন না । কৈকেয়ী যে তাহাকে বলিয়াছিলেন 
_-পরাম, তুমি শীত্র বনে না গেলে রাজ! ন্ানভোজন করিবেন ন1।” 
সম্ভবতঃ রাজ! সেই মৃত্যুতুল্য দারুণ কথায় মনে নিরতিশয় কষ্ট পাইয়াঃ 
রামের সঙ্গে একত্র আহারের জন্ত ব্যগ্রতা দেখাইয়াছিলেন। রাম স্বীকৃত 
হইলেন না। বৃদ্ধ রাঁজ! আর সাতদিন মাত্র জীবিত ছিলেন, ইহার মধ্যে 
কিছু আহার করিয়াছিলেন বলিয়৷ জান! যায় নাই। 

তৎপরে রাম কৈকেয়ী-প্রদত্ত বন্ধল পরিয়! ভিখারী দাছগিলেন। রাজ! 
ভিখারী পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কীদিতে কাদিতে অজ্ঞান হইয়া 
পড়িলেন। বুদ্ধ সচিববৃন্দ আর মহ করিতে পারিরেন নাঃ তাহার! তীত্র 
ভাষায় কৈবেয়ীকে ভর্খসনা করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র হত্ত দ্বার! হস্ত 


১৪ রামায়ণী কথা 


শস্২পি জবািবারি পা রিবা সর হস হা সস ান্ আ িজ, আজি 


নিম্পেষণ করিয়া, দত্ত কটমট ও শিরকম্পনের সহিত বৈষেয়ীকে পতিসী 
ও কুলত্বী বলিয়! গালি দিলেন এবং বলিলেন, “যে মহারাজ পর্বতের স্কায় 
অটল, তিনি বালকের ন্যায় আর্ত হইয়া পড়িয়াছেন, দেবি, আপনি ইহা 
দেখিয়াও কি অন্রতপ্ত হইতেছেন না ?-- 


“ভর্তরিচ্ছা হি নারীণাং পুক্রকোট্যা বিশিশ্বতে।” 


"স্বামীর ইচ্ছারমণীগণের নিকট কোটি পুত্রের অপেক্ষা ও অধিকতর গণ্য ।” 
আপনি দেবতুল্য স্বামীকে বধ করিতে দীড়াইয়াছেন? বশিষ্ঠ বলিলেন 
“নহাদত্তাং মহীং পিত্র। ভরতঃ শাস্তমিচ্ছতি | 
ত্বয়ি বা পুক্রবদ্ধস্তং যদি জাতো! মহীপতেঃ ॥ 
যস্ভপি ত্বং ক্ষিতিতলাদগগনং চোৎপতিষ্যতি। 
পিতৃবংশচরিত্রজ্ঞঃ সোইন্যথা ন করিষ্যুতি ॥৮ 
“ভরত এই রাজ্যের শাসনতার গ্রহণ করিবেন না, তিনি যদি দশরথ 
হইতে জাত হইয়া থাকেন, তবে তুমি ক্ষিতিতল হইতে আকাশে উখিত 
হইলেও পিতৃবংশ-্চরিত্রজ্ঞ ভরত অন্তরূপ আঁচরণ করিবেন ন11” কৈকের়ী 
ইক্ষণকুবংশের কোন রাজা কর্তৃক তৎপুত্র অসমঞ্জের নিষ্ঠুর দণ্ডের 
উদাহরণ দেখাইয়া রাজা দশরথকে তিরস্কার করাতে রাজা! বিমনা 
হইয়া অশ্রপাত করিতে লাগিলেন। মহারাজের এই অবস্থা দর্শনে 
ব্যথিত হইয়া মহামাত্র সিদ্ধার্থ কৈকেয়ীকে অসমঞ্জ নন্বন্ধীয় তাহার ত্রম 
প্রদর্শন'করিয়া দিলেন। এইরূপ বাগবিতগায় রাজগৃহ আকুল হইয়া উঠিল 
কিন্ত রামচন্দ্র সেই সকল নুহ ও আত্মীয়বর্গের আগ্রহে কিছুমাত্র বিচলিত 
বাস্থীয় গ্রতিজ্ঞা-বিচ্যুত ন! হইয়। ক্তাঞ্জলি পূর্ববক বারংবার রাজার নিকট 
বিদায় প্রার্থনা করিলেন ; ভ্রাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে রথারোহণ করিয়া তিনি 
বন্যাত্রী করিলেন । তখন অযোধ্যাবাসিগণ ভাহার সম্মুখে এবং পচ্চাতে 
লগ্থমান ও উদ্দুখ হইয়া অশ্রত্যাগ করিতে করিতে তীয় রথের অন্তুগমন 


হু হর 
ণ 
দশরথ টি. 
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করিতে লাগিলেন। এই শোকাকুল জনসজ্বের মধ্যে নগ্রপদে উদ্মতের 
ন্ঠায় মহারাজ দশরথ ছুটিয়া আসিয়া! পড়িলেন। কৌশল্যাও সেই সঙ্গে 
তূলুণ্ঠিত অঞ্চলে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাদিতে চলিলেন। বাহার 
রাজপথে আগমনে, শিবিকা, রথ, অশ্ব ও সৈম্তবৃন্দের সমারোহ উপস্থিত 
হইত, সেই রাজচক্রবর্তীর এই উন্মত্ত অবস্থা দর্শনে প্রজাগণ ব্যথিত হুইল, 
তাহার সরিয়। প্াড়াইল, কিন্তু বারণ করিতে সাহসী হইল না। বৎসের 
উদ্দেশে যেরূপ ধেলু ছুটিয়া ধায়, রাজ! ও মহ্ষী সেইরূপ ছুটিলেন ?. | 
রাঁম” বলিতে বলিতে জলধারাঁকুলনয়নে তাহারাই রাজপথের কঙ্করের উপর 
দিয়! যাইতে লাগিলেন। রাঁজ| রাঁমকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত বা 
প্রসারণ করিয়। “রথ রাখ” “রথ রাখ” বলিতে লাগিলেন। রাম স্থুমন্ত্রকে 
বলিলেন, “আমি এই দৃষ্ঠট দেখিতে পাঁরিতেছি না, সুমন্ত, তুমি. শীত্র রথ 
চালাইয়! লইয়া বাঁও।” 

রথ দৃষ্টিপথ-বহিভ্‌ ত হইল। রাজা ধুলি-শব্যায় অজ্ঞান পড়ি 
লেনঃ_প্রজাগণ হাহাকার করিতে লাগিল। চৈতন্তলাভ করিয়৷ দশরথ 
দেখিলেন, তাহার দক্ষিণপাঁর্থে কৌশল্যা এবং বামপার্থে কৈকেয়ী ; তিৰি 
কৈকেয়ীকে বলিলেন, আমি পবিত্র অগ্নি দাক্সী করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ 
করিয়াছিলাম, আজ তোমাকে ত্যাগ করিলাম। তুমি আজ হইতে আমার 
স্বী নহ।” তৎপর করুণকণ্ঠে বলিলেন--“ঘ্বারদশিগণ, আমাকে শীগ্ত 
রাম-মাতা কৌশল্যার গৃহে লইয়া যাও, আমি অন্থত্র লাস্বনা পাইব ল।” 
ুত্রদ্য় ও রাজবধুবিরহিত শ্মশানতুল্য গৃহে প্রবেশ করিয়। রাঁজা বালকের 
স্তায় উচ্ৈংস্বরে কাদিতে লাঁগিলেন। রাত্রে দগরথের তন্ত্রা আদিল, 
কিন্তু অর্ধরাত্রে জাগিয়! উঠিয়া কৌশল্যাকে বলিলেন--“আমি তোমাকে 
দ্নেখিতে পাইতেছি না রামের রথের পশ্চাতে আসার দৃষ্টি চলিয়! গিয়াছে, 
আমি দৃষ্টি ফিরিয়! গাই নাই, তুমি আমাকে হত্ত দ্বারা স্পর্শ কর।” 

ছয় দিন পরে হুমন্ত্র শুন্তরথ লইয়! ফিরিয়া আদিল। রামকে লই! 
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রথ গিয়াছিঙ্গ রামশু্ত রথ দর্শনে অযোধ্যাবাসীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল । 
সুমন্ত দেখিঙ্গেন। অযোধ্যার হরিৎচ্ছদ শ্যামল তরুরাঞ্জি যেন ম্লান-মৃখে 
ঈলাড়াইয়া রহিন্নাছে। কুসুম-কুল গুচ্ছে গুচ্ছে শুক হইয়া আছে, প্লবাস্ত- 
রালে অস্কুর ও কোরক ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে, পক্গীগুলি গুপ্টিত পক্ষে 
মৌন হয়! নীড়ে বগিয়া৷ আছে, মূলবন্ধ থাকাতে তরুগুলি রাঁঘের সঙ্গে 
যাইতে পারে নাই, কিন্তু তাহাদের শাখা গল্পব যেন নেই পথে উন্মুখ হইয়। 
আছে। হম্ধ্যসমূহের শেখর ও বাতায়নে আঁধোধ্যাবাসীগণের সুন্দর চক্ষু 
শৃন্তরথ দেখিয়া মুহমূ'হ জলতারাঁকুল হইয়া উঠিতেছে। প্রামকে কোথায় 
রাখিয়া আফিলে?” বনিয় প্রজাগণ স্মন্ত্রকে সজলচক্ষে গ্রশ্ন করিল। 
উত্তর না দিয়! বাকপপূর্ণচক্ষে সুমস্ত্র রাজসকাশে উপস্থিত হইলেন। রাজা 
তাহার স্বর শুনিবামাত্র অজ্ঞান হইয়। পড়িলেন। মহিষীগণ কীদিয় বলিতে 
লাগিলেন “তোমার প্রিয়তম রামের সংবাঁদ লইয়! স্থমন্ত্র আসিয়াছে, 
তাহাকে কেন কিছু জিজ্ঞাস! করিতেছ না? 

কতক পরিমাণে সুস্থ হইয়া! দশরথ রামের সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিলেন 
এবং বলিলেন *প্রত্রবণ সান্নিধ্যে করিশীবকের ন্যায় রাম ধূলিবিলুন্টিত হইয়া 
হয়ত কোথাও পড়িয়। থাকিবেন, কাষ্ঠ বা প্রস্তরথণ্ডের উপর শিরো রক্ষা 
করির! রাত্রি অতিবাহিত করিবেন, প্রতে ধূলিময় গাত্রে কটু বনফলের 
সন্ধানে ধাবিত হইবেন।” আর কিছু বলিতে পারিলেন না, অজন্র অশ্রু- 
বিসর্জন পূর্তনক স্মন্্কে বলিলেন, “আমাকে শীত্র রামের নিকট লইয়া 
যাও আমি রাম ভিন্ন মুহূর্তকালও বাঁচিতে পারিৰ না; আমার মৃত্য 
নিকটে, ইহা হইতে আর কি ছুঃথের বিষয় হইতে পারে যে আমি এই 
হুঃসময়ে রামের ইন্্ীবর-নুন্দর মুখখানি দেখিতে পাইলাম ন1।” 

কোঁশন্যা রামের জন্ঠ অনেক বিলাপ করিলেন) এই সময় তিনি অসহথ 
হৃায়ের কষ্টে রাজার গ্রতি ছু, একটা কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন ।-- 
দশরথ নিজের অপরাধ নিজে যত বুঝিয়াছিলেন, এত কেহই বুঝেন নাই। 
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ফৌপল্যার কটুকি শুনিয়া ভিনি নিঃসহায়ভাবে রত সইপাত 
করিলেন, কাদির করযোড়ে কৌশল্যার নিকট ক্ষম! ভিক্ষা করিলেন? 
তখন ধর্থগ্রাণা সাঁধবী কৌশল্য! তীহার পদতলে লুঠিত হ্ই্রা শখ্বীয 
অপরাধের জন্য বহুবার মার্জন। ভিক্ষা করিলেন । আশ্বস্ত হইয়া! মহারাজ 
একটু নিত্রিত হইয়া পড়িলেন। তখন হুধ্যদেব মনদরশ্থি হইয়। আকীশ 
প্রান্তে চলিয়া পড়িয়াছেন এবং ক্লান্তিহারিণী নিদ্রাকে অগ্রদূতী স্বরূপ 
প্রেরণ করিয়া নিশীথিনী শনৈঃ শনৈঃ অযোধ্যাঁপুরীর ক্ষত-বিক্ষত দয় স্বীয় 
স্নেহাঞ্চলে আবরণ করিয়া লইয়াছেন। 

কিছুকালের মধ্যে দশরথের তন্দ্রা ভগ্ন হইল; গভীর ছুঃথে পড়ি 
লোকে তবজ্ঞান লাভ করে; হৃদয়ে অমানিশার তুল্য শোঁক, নৈরাশ্ত বা 
অন্ুশোচনার ঘোর অন্ধকার ঘনীভূত না হইলে সেই জান আইসে না। 
পরিতৃপ্ত দশরথ আজ সপ্তদিবস উৎকট মৃত্যুবাতনা সহ করিয়াছেন, জাজ 
তাহার জানচক্ষু উন্মুক্ত হইল? তিনি স্বীয় কর্মফল প্রত্যক্ষ ক্রিলেন। 
এই কষ্টের জন্ত তিনি নিজেই দারী, আজ কে যেন তাহাকে নিঃশবে 
বুঝাইয়! দিল। তিনি কৌশল্যাকে বলিলেন প্আত্তরুচ্ছেদন করিয়া 
পলাশ-মূলে জল সেচন করিয়া মুঢ় ব্যক্তি শেষ ফল না পাইলে বিস্মিত হয় 
পলাশ ফুল হইতে আম্ফল উদগত হয় না; আমিও স্বকর্খের দ্বারা এই বিপদ 
আনয়ন করিয়াছি এবং আজ স্পষ্ট দেখিতেছি। আঁমি যে তরু রৌপণ করিয়া- 
ছিলাম, এ বিষময় ফল তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ।* তখন অশ্রপূর্ণচক্ষে 
গদগদ কণ্ঠে ধীরে ধীরে রাঁজ। সেই পূর্ববকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন । 

তখন বর্ষাকাল, বিল ও স্রোতের জল সেই পার্বত্য দেশে শতধারে 
উৎসারিত হইয়| সক্কীর্ণ পথ বিদ্ব-সন্কুল করিয়াছিল। পক্ষিগণ পক্ষগুট 
হইতে ঘন ঘন জলবিদ্দু নিক্ষেপ পূর্বক পুনশ্চ কিয়ৎকালের জন্ত স্থিরভাবে 
বসিয়াছিল; সায়ংকালে ভেকগণের নিনাদ ও মৃদুনীরবিন্ুপতনের 
শবে বনস্থলী মুখরিত হইতেছিল, গিকিবিঃকত আোঁত্ল গৈরিকরেু- 
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সংযোগে বিচি বর্ণ ধারণ করিয়া! সর্পের ন্যায় বন্রপাতিতে প্রবাহিত 
হইভেছিল। দ্ধ মেঘমাল। আকাশের প্রান্তে প্রান্তে বিরাজিত ছিল। 
সেই অতি সুথকর বর্ষার সায়ংকালে অবিবাহিত যুবক দশরথ ধনুহত্তে 
'মরযূর অরণ্যবন্থল পুলিনে মৃগয়া করিতেছিলেন ; প্রত্রবণ হইতে খধিপুত্র 
কুস্ত জলে পূর্ণ করিতেছিলেন, হম্তীর নর্দন মনে করিয়! দশরথ শব্ধতেদী 
তীক্ষবাণ নিক্ষেপ করিলেন। আর্ত নরকণ্ঠের স্বর শুনিয়া ভীত দশরথ 
যাঁইয়া এক মম্্ববিদারক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন ) কলসীর জল গড়াইয়। 
পড়িয়াছে, এটা ধূলিতে ধূনরিত হইয়াছে” রক্তাক্ত ধূলিময় দেহে শরবিদ্ধ 
দীন বালক জলে পড়িয়৷ আছে-_ 
“পাংগুশোণিতদিদ্ধাঙ্গং শয়ানং শল্যবেধিতম্‌ । 
জটাজিনধরং বালং দীনং পতিতমস্তসি ॥% 
_ খই বালক অন্ধ খষিমিধুনের জীবনোপাঁয়, তাহারা আর্ত-কণ্ঠে শুদ্ধ. 
পত্রের মর্শার শব্দে চমকিয়! উঠিতেছিলেন, এই বুঝি বালক জল লইয়া 
আসিতেছে । দশরথ বখন সেই খষি ও তৎ-পত্বীর সন্নিহিত হইলেন, 
তখন ক্নিদ্ককণ্ে খাষি বলিলেন, পুত্র, তুমি বুঝি জলে ভ্রীড়া করিতেছিলে, 
আমর! তোমার জন্ত কত ব্যস্ত হইয়াছি,--” 


দত্বং গতীন্তরগতীনাঞ্চ চক্ষৃস্তং হীনচক্ষুষাম্‌।” 
“তুমি গতিহীনের গতি ও চক্ষুহীনের চক্ষু*__তখন ভীত ও রুদ্ধকণ্জে 
রাজ! বলিলেন,-- 
“ক্ষত্রিয়োহহং দশরথো নাহং পুজো! মহাত্মনঃ 1” 
প্আদি দশরথ নামক ক্ষত্রিয়। হে মহাত্বন্! আপনার পুত্র নহি।” 
তৎপরে কিরপে বালককে হত্যা করিয়াছেন, তাহা আর্তিম্বরে বর্ণন! করিয়া 
কৃতাঞ্জলি হইয়। গাড়াইয়। রহিলেন। 
ষগ্গন তীঁহাদের অভিপ্রায় 'অন্থসারে মৃতবালকের নিকট রাঁজা তাহা" 


€ , 
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দিগকে লইয়া আসিলেন, তখন | হার বে বিলাপ করিরাছিলে আম: 
দশরথের মর্দে অর্শে সেই নিদারুণ বিলাপগাথা গ্রতিধ্বনিত হইতেছিল। 
খষি অশ্রচক্ষে পুত্রের দেহ ম্পর্প করিয়! বলিলেন_পুত্রঃ আজ আমাকে 
অভিবাদন করিতেছ না! কেন? তুমি কিরাগ করিয়া? র্বাত্রিশেষে 
আর কাহার প্রিয় কণম্বরে শান্তর আবৃত্তি শুনিয়া প্রাণ শীতল করিব! 
কে সদ্ধ্যাবন্দনাস্তে অগ্নি আলিয়া আমাকে প্লান করাইবে! কে আর 
শাকমূল ও ফল দ্বারা আমাদিগকে প্রিয় অতিথির স্তায় আহারচ্ষরাইৰে ! 
আমি যদি তোমার অপ্রিয় হইয়া থাকি, তবে তোমার এই ধর্দদিল! 
জননীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর!” 
... খষি ও তীহার পড় পুত্রের সঙ্গ পু্রশোকে অস্িতে প্রাণ বিসর্জন 
করিলেন। বহুবংসর হইল এই কর্ণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, আজ পুত্রশোক 
কি-_তাহা বুঝাইতে, সেই কর্থের ফল দশরথের সন্দুখে উপস্থিত হইল । 
কতকক্ষণ পরে দশরখের হৃদয়ের ব্যথা বড় বাড়িয়া! উঠিল, তিনি 

কাদিতে লাগিলেন এবং কৌশল্যাকে বলিলেন_ “আমাকে স্পর্শ কর, 
আমি দৃপ্টিহারা হইয়াছি।” তৎপরে গ্রুলাপের স্তায় রামের কথা বলিতে 
লাগিলেন, “একবার যদি রাঁম আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিত, তবে সেই 
স্পর্প মহৌষধির ন্যায় আমাকে জীবন দাঁন করিত।” আবার বলিলেন,-- 
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নহি পশ্যামি ধর্মাজ্ঞং রামং সত্যপরাক্রমম্‌ ॥» 

“ইহ! ইহাতে কষ্ট্ের বিষয় আর কি যে মৃত্যুকালে ধর্মজ ও সত্যসন্ধ 
রামচন্দ্রকে আছি দেখিতে পাইলাম না।” রাম চতুর্দশ বর্ষ পরে ফিরিয! 
আসিবেন, পদ্মপত্জনেতর, সুন্দর-নাসিকা ও গুভকুগুলযুকত আমার রামের 
চারু মুখমগুল বীহারা দেখিবেন, তীহার! দেবতা, আমি আর সেই স্বর্গের 
দৃশ্ত দেখিতে পাইলাম না। অর্ধরাত্রে এই ভাবে বিলাপ করিতে করিতে “হা 
পুত্র, হা রাম" এই শেষ রাঁক্য উচ্চারণ করিয়! দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন। 


শি পাপা জা পা 
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টনিক নটিরিজিননিনরা নিন 
পক্ষিগ্নণ সেই: ললিত কোলাহলে যোগদান করিয়াছে। কাঁঞ্চনকুস্তে 
হরিচনন-নিষেবিত জল আনীত হইয়া রাঁজার কসানার্থ বথাস্থানে স্থাপিত 
হইয়াছে। বন্দিগণ রাজার স্ততিগীত আরস্ত করিয়াছে । রাজা কোথায়? 
তিমি অযোধ্যাপুরী ছাড়িয়। গিয়াছেন তাহার ব্যখিত হৃদয় চিরতরে 
শাস্তিলাভ করিয়াছে ! 

দশরখের ঝরদান ব্যাপারে বিশেষ শ্বৈণতা দৃষ্ট হয় না। ' তিনি সত্যসন্ধ 
ছিলেন, সত্য রক্ষা করিতে যাইয়া গ্রাণত্যাগ করিলেন। কৈকেযীর 
বরধাঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে তীহার প্রতি রাজার সমস্ত ভালবাসার শেষ হইয়াছিল 
তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তিনি অনায়াসে বৈকেমীকে 
তাড়াইয়া দিয়! রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারিতেন? কিন্ত তিনি ঘোঁর 
প্ৈধতার অপবাদ স্বন্ধে লইয়া প্রকৃতপক্ষে যত্যেরই সেবা! করিয়াছিলেন। 
তিনি কৈকেয়ীকে “কুলনাশিনী” “নৃশংসা” প্রভৃতি ছুই একটি স্তায়সঙ্গত 
কটুবাক্য বলিরেও কখনও তাহার দর্য্যাদা লঙ্ঘন করিরা অন্যায় অপভাব! 
প্রয়োগ করেন নাই । কৈবেমীর গাতা স্বীয় স্বামী অশ্বপতির জীবননাশের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, ুমন্ত্র গ্রসঙ্গক্রমে সেই কথ! বলিয়াছিলেন;? কিন্ত 
দশরধ স্বীয় স্ত্রীর মাতৃকুল কিন্বা পিতৃকুল উল্লেখ করিয়া কিংব! অস্ত 
কোনরূপ অদঙ্গত ভাষায় তীহার প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করেন নাই। 
দশরথের চরিত্রে একটি রাজোচিত মধ্যাদা দৃষ্ট হয়, ভজ্জন্য বান্থীকি-কথিত 

তৎসন্বস্ধীয় এই কয়েকটি বিশেষণ আমাদের নিকট অতিবাহিত বলিয়া 
বোঁধ হয়-- 


'“স মত্যবাকো। ধন্মাত্ব। গাকভীধ্যাৎ সাগরোপমঃ। 
আকাশ ইব নিষ্পন্কঃ-_” 


রামচন 


বান্মীকি-অষ্কিত রামচন্্ এক অতি বিশাল চিত্র। তুলসীদাদ ও 
কৃতিবাস রামের স্টাম-ুন্দর পয্নবসিগ্ শ্রী স্কন করিয়া, তীহার বীরত্ব 
ও বৈরাগ্যের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন । কৌশন্যা রামের বনবাঁনোপলক্ষে 
বিলাপ করিয়াছিলেন 

১ মহেন্্রধ্বজসন্কাশঃ ক জু শেতে মহাতুজঃ। 
ভজং পরিষসন্কাশমূপাধ্যায মহাবলঃ|% 

“মহেন্ধবজ-সন্কাশ উন্নতদেহ রীম্্র ্বীয় পরিঘ-তুল্য কঠিন বাই 
উপাধান করিয়! কিরূপে শয়ন করিবেন? পুত্রের বাহ পরিঘ-তুল্য কঠিন" 
বলিতে কৌশব্যা কিছুমাত্র ইতস্তত; করেন নাই) ভরত শৃবের পুরীতে 
রামের তৃণশয্যা দেখিয়া বলিয়াছিনেন-ইনুদী-মূলে কঠিন স্বিল-ভৃমি 
রামের বাছ-নিম্পীড়নে ম্দিত হইয়া আছে,আঁমি তাহা চিনিতে গারিতেছি। 
সুতরাং রামচন্ত্রের “নবনী জিনিয়া তন্থ অতি কোমল” কিনব! “ফুল ধু 
হাতে রাম বেড়ান কাননে* প্রভৃতি ভাবের বর্ণনা দারা ধাহার! তাঁহাকে 
ফুলের অবতাররূপে স্থটি করিয়াছেন তীহাদের চিত্রের সঙ্গে মহধি-অস্কিত 
রামের রেখায় রেখায় মিল পড়িবে না। | 

রামের বিশাল বক্ষ স্বপধদ্বযের সন্ধি-স্থল মাংসল, এজন্য কবি তীহাকে 
"গুঢজক্র" উপাধি দিয়াছেন, তিনি -“সমং সমবিভক্কাক্গ+” তাহার মহাঁবাছ 
বৃত্তীয়ত। তাহা উনযোড়শ বর্ষ বয়মে হরধন্ন ভঙ্গ করিবার সামর্থ্য রাধিত। 
তিনি যেমন মহামুত্তি, তেসনই মহাঁগুণশীলী | তিনি ম্বদোষ ও পরদৌষবিৎ। 
আশ্রিতের গ্রতিপাঁলক, স্বজন ও ত্বধর্ণের রক্ষয়িতা ও নিত্য সংঘমী। 
ভিনি পৃথিবীর সায় ক্ষমাণিল, অথচু কুম্ধ হইলে দেবগণেরও ভীতিদায়ক 
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হইয়! উঠেন। এই মইদ্‌গুণ সমুচ্চয়ের উপর গ্রীতিবিচ্কুরিত হইয়া ভাহার 
চরিত্র অতি মধুর ও কমনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। কেহ জুদ্ধ হয়া 
তাহাকে দুর্বাক্ষ্য বলিলে তিনি--"নোত্তরাঁং প্রতিপান্চতে” উত্তর প্রদান 
করেন না।-- 
“নি ম্মরত্যপকারাণাং শতমপ্যাত্ববত্তয়া” 

প্উদারম্বভাব হেতু তিনি পররূত শত অপকারের কথাও বিস্বৃত হন” তিনি 
বাদী ও পূর্ববভাষী-_শীলবৃদ্ জ্ানবৃদ্ধ ও বয়োবুদ্ধগণ তীহাঁর নিকটে সর্বদা 
সমুচিত শ্রদ্ধা পাইত। কাঁধ্যবশতঃ রামচন্ত্র নগরের বাহিরে গেল, 

: স্খ্পুনরাগত্য কুঞ্তরেণ রথেন বা। 

পৌরান্‌ স্বজনবন্লিত্যং কুশলং পরিপুচ্ছতি ॥” 

“হস্তী বা রথারোহণে প্রত্যাগমন করিবার সময় পুরবাসীদিগকে স্বজনবর্গের 
নায় সাদরে কুশল জিজ্ঞাস করিয়া থাকেন।” 

এই রাজকুমাঁরকে যখন মহারাজ দশরথ যুবরাঁজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন 
বলিয়া ইচ্ছা! প্রকাশ. করিলেন, তথন নগরে বিপুল শ্রীতিস্থচক প্হলহুলা” 
শব্ধ সমুখিত হইল। প্রজাগণ একবাক্যে বলিল, “অমিততেজা৷ রাঁমচন্দ্রের 
অভিষেকের তুল্য আনন্দ-দায়ক আমাদের আর কিছুই নাই ।” 

রামচন্ত্র অভিষেক-সংবাদে নিতাস্ত হষ্ট হইয়াছিলেন। তাহাকে 
একবার কৌশল্যার নিকট গ্রফুল্লমুখে অভিষেকের কথা বলিতে দেখিতে 
পাই, পুনরায় দেখিতে পাই, লক্ষণের ক$-লগ্ন হইয়া বলিতেছেন, 
.. ধজীবিতঞাপি রাজাঞ্চ তবদর্থমভিকাময়ে |” 
“আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্তই অভিলধণীয় মনে করি” । 

শরথ কৈকেরীর ক্রোধাগারে তাহার ক্রোধগ্রশমনার্থ ব্যস্ত হইয়া! নান 
কথার মধ্যে এই একটি কথ! বলিয়াছিলেন, “অবধ্যো বধ্যতাং কঃ?” 
'তোমার শ্রীতি-হেতু “কোন্‌ অবধ্যকে ঝর করিতে হইবে?” এই উভিটা 
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বিধির 


ভাবী অনর্থের পূর্ববীভাঁম বপিয়! গৃহীত হইতে পারে। প্রকৃতই মির্দোত 
বাক্তির মৃত্যুতুল্য দণ্ড হইয়াছিল, দেই শোঁকাবহ কাহিনী রামায়ণ 
মহাকাঁব্যে অশ্রর অক্ষরে লিখিত আছে। 

প্রতাষে রামচন্ত্রকে স্ুমন্ত্র রাজা! জানাইয়! কৈকেযীর গৃহে আহ্বান 
করিয়া আনিলেন। রামচন্দ্র ও সীতা অভিষেক-সন্কল্পে রাত্রে উপবাসী 
ছিলেন। নীতাকে রামচন্দ্র বলিলেন, “আজ আমার অভিষেক; অস্থা 
কৈবেয়ীর সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজা! আমার মঙ্গলার্থ যেন কি শুভ অনুষ্ঠান 
করিবেন, এই জন্ত আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, তুমি প্রিয় সব্থীকুল 
পরিবৃত৷ হইয়! কিছুকাল প্রতীক্ষ! কর, আমি শীন্র আমিতেছি।” 

প্রধরবেগশালা চতুরম্বযোজিত ব্যান্রচর্মাচ্ছাদিত সুন্দর রথ রামচন্ত্রকে 
বহিয়া লইয়া চলিল। রাম পথে পথে দেখিলেন, অভিষেকের বিপুল 
আয়োজন হইতেছে ; গঙ্গা যমুনার সঙ্গম-্থল হইতে আনীত ঘটপূর্ণ জল, 
সমুদ্রের মুক্তা, গুড়্বর পীঠ, চতুরদস্ত সিংহ, পাঁওুর বৃষ নান! তীর্থের জল, 
অন্থৃতা বেস্তা; বিবিধ মুগ পক্ষী, ব্যাপ্ত প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণসন্তার 
অভিষেক-শীলাঁয় নীত হইতেছে । রাজপথবর্ভী শত শত গবাক্ষের স্বর্ণজাল 
ভেদ করিয়া অযোধ্যাবাসিনী পুরনারীগণের কৃষ্ণ চক্ষুতারা তাহার 
উপর নিপতিত হইতেছে। রাজপথ জলসিক্ত ও পুষ্পাকীর্ণ হইয়াছে এৰং 
যেখানে দেখানে আনন্দোপাত্ত জনসজ্ঘ তীঁহারই ৭ কীর্তন করিতেছে। 
অপূর্ব ধবক্বতী, দীপবৃক্ষমালিনী, শুভ্র দেবালয়শালিনী অযোধ্যাপুরী 
নৃতন শ্রী ধারণ করিয়! একখানি ন্ুচিত্রিতি আলেখ্ের স্ভায় 
শোভা পাইতেছে। | | 

পটবস্ত্রপরিহছিত, অভিষেকব্রতোজ্জল রাঁজকুমার আনন্দের একটি 
পুত্তলিকার নায় পিতৃ-সকাশে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া দাড়াইলেন। 
রাজ! শু মুখে কৈকেযীর পার্থে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি “রাম” এই শব 
মাত্র উচ্চারণ করিয়া অধোমুখে কীদিতে লাগিলেন, তীহীর রুদ্ধ ক হইতে 
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আর কথ বান্ির হইল নাঁ। তাহীর নিরবে রান 
চাহিয়া দেখিত্বে সাহ্‌দী হই ন|। 

লা নিবি পা পৰ হার রদ রণ করিনা পথিক হের 
চমকিয়! উঠে, রাম পিতার এই অচি্তিতপূ্বব অবস্থা দর্শনে সেইরূপ, ভীত 
হইলেন। রাজার বিশাল বক্ষ সঘনে কম্পিত করিয়া গভীর নিশ্বা পতিত 
হইতেছিল, তীছার আকুল নয়ন জলভারে আচ্ছন্ন হইতেছিল; রামচন্দ্র 
রুতাজনি হইট্! কৈকেদীকে বলিলেন, “দেবি, সামি অজ্ঞাতসারে পিতৃ- £ 
পাঁদপন্মে কোন অপরাধ করিয়া থাকিলে” _"ত্বমেবৈনং প্রসাদয়” তুমিই 
ইহাকে আমার প্রতি প্রসন্ন কর। আমি পিতার কোপের ভাজন হইয়! 
মুূর্তকালও জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা! করি না। ইহার কোন কায়িক বা 
মানসিক অনুখ হয় নাই ত? ভরত ও শত্রদ্থ দুরে আছেন, তাহাদের কিস্বা 
আমার মাতাদের মধ্যে কাহারও কোন অণুভ্‌ ঘটে নাই ত? কিনব! দেবিঃ 
তুমি ত অভিমাঁনভরে এমন কোন কথা বল নাই, যাহাতে তিনি এরূপ 
আর্ত হইয়াছেন ?” 

কৈকেয়ী নিশ্চিম্তভাবে বলিলেন--“রাজার 'কোন ব্যাধি হয় নাই, 
তিনি কোন দুঃখ প্রা্ত হন লাই, ইহার মনোগত একটি অভিপ্রীয় আছে, 
তোঁমার-ভয়ে তাহা প্রকাঁশ করিতে পারিতেছেন নাঃ তুমি প্রিয়, তোমাকে 
অপ্রিয় কথ! বলিতে যাইয়া! ইছার বাণী নিঃস্থত হইতেছে না-- ২ 


“প্রিয়ং ত্বামপ্রিয়ং বক্তু বাণী নাস্ত প্রবর্তৃতে ।” 
“শুভ হউক বা অণ্ডত হউক,তুমি রাজাদেশ পালন করিবে বলিয়া যদ প্রতিশ্রুত 
হও,তবেই তাঁহা বলিতে পারি,অন্তথা নহে ।” রাম দুঃখিত হইয়া বলিলেন/__ 
(“অহো। ধিঙ, নার্স দেবি বক্তুং মামীদৃশং বচঃ। 
অহং হি বচনাদ্রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে । 
তক্গয়েয়ং বিষ: তীক্ষং মজ্জেয়মপি চার্ণবে ॥৮ 


রাম : এ. উর্ক 
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“দেবি, তোঁষার এরূপ কখা আমাকে বলা উচিত নহে, আমি রাজা 
আজ্ঞায় এখনই অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি বিষ খাইতে পারি, 
সমুদ্রে পতিত হইতে পারি ।” 

“রাজার আজ্ঞা আমাকে জ্ঞাপন কর, আমি তাহ পালন টি 
প্রতিশ্রুত হইলাম, আমার বাক্য ব্যর্থ হইবে না ।” 

সেই অভিষেককল্পে উপবাঁসী, পবিত্র পষ্টবন্ত্রপরিহিত তরুণ বুবককে 
টকেরী অকুষ্ঠিতচিত্তে বনবাসাজ্ঞা গুনাইলেন, "ভরত এই ধন্ধাস্তশীলিনী 
অযোধ্যার রাঁজা হইবে । তোমার অভিষেকার্থ আনীত উপকরণে তাহার 
অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হইবে, আর তোমাকে অগ্যই জটা ও চীরবাস 
পরিয়া চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী হইতে হইবে, রাজা আমাকে এই ছুই 
বর দিয়া প্রাকৃত ব্যক্তির স্যার পরে তাঁপিত হইয়াছেন ।” ৃ 

এই 'মর্দচ্ছেদী মৃত্যুতুল্য বাক্য শুনিয়া রামচন্ত্র মুহূর্তকাল নিশ্চল 
থাকিয়া! অবিকৃতচিত্তে বলিলেন, 


“এবমস্ত গমিহ্যামি বনং বস্তমহং ততঃ | 
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামমুপালয়ন্‌ ॥৮ 


“তাহাই হউক, আমি জটাচীর ধারণ করিয়া রাজাজ্া। পালন অন্ত 
বনবাসী হইব । আমি জানিতে ইচ্ছা করি মহারাজ পূর্ব আমাকে 
আদর করিতেছেন না কেন? দেবি! তুমি আমার প্রতি ভুন্ধ হইও না» 
আমি তোমার সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়! বলিতেছি, আমি চীর ও জটাঁধারী 
হইয়া বনবামী হইব, তুমি আমার প্রতি গ্রীত হও। আমার মননে একটা " 
মিথ্যা! কষ্ট এই হইতেছে, পিতা আমাকে নিজে ভরতের অভিষেকের কথা 
কেন বলেন নাই ; ভরত চাঁহিলেই আমি রাজ্য, ধন, প্রাণ, সীতা সকলই 
দিতে পারি! পিতৃ-আজায় রাজ্য তাহাকে দিবঃ ইহীতে আর কি কথা 
হইতে পারে? দেবি, তুমি উহাকে আশ্বাস প্রদান কর; উনি কেন 
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অযোষুখে মন্্ মন্দ অশ্রু ত্যাগ করিতেছেন! গীত্রগতি অর্থারোহী দৃতগণ 
এখনই ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে প্রেরিত হউক। এই বাক্যে 
হষ্ট হইয়। কৈকেরী তাঁহাকে বনে যাইবার জন্য ত্বরাদ্িত করিতে চেষ্টা 
পাইলেন,_পাছে রামের মত পরিবর্তিত হয়, কিম্বা! দশরথের মুখের কথা 
ন! শুনিলে রামচন্দ্র না যান এই আশঙ্কার অশ্বকে যেরূপ কশীঘাতে 
ভাড়াইয়! চালিত করিতে হয়, বনে যাঁইবার জন্য রামকেও তিনি সেইরূপ , 
তাড়না করিতে লাগিলেন-- 
“কশয়েব হতো বাজী বনং গন্তং কৃতত্বরঃ 1” 

“তাহাই হউক, রাম আমি তোমার বিলম্ব অন্থমোদন করি না, রাজা 
(তোমাকে লজ্জায় নিজে কিছু বলিতেছেন না, তজ্জন্ত তুমি মনে কিছু 
করিও না ।---” 

যাবত্বং ন বনং যাঁতঃ পুরাদন্মাদতিত্বরন্‌। 
পিতা তাবন্ন তে রাম স্ান্ততে ভোক্ষ্যতেহপি বা ॥৮ 

“যে পর্যন্ত তুমি শীন্ব শীপ্র ইহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বনে না 
যাইবে, তাবৎ ইনি স্নান বা ভোজন কিছুই করিবেন না।” এই কথ 
শুনিয়। হেমভূষিত পর্য্স্ক হইতে মহারাজ দশরথ অজ্ঞান হুইয়! ভূতলে পড়িয়া 
গেলেন। দৌম্যমৃত্তি বিষয়-নিস্পৃহ রামচন্দ্র তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন ও 
কৈকেয়ীর শঙ্কা-দর্শনে দুঃখিত অথচ দৃঢ় স্বরে বলিলেন,_ 


“নাহমর্থপরো দেবি লোকমাবস্তমুৎসহে । 
+বিদ্ধি মাং খিভিস্তল্যং বিমলং ধর্মমমাস্থিতম্‌ ॥” 
“দেবি, আমি স্বার্থপর হইয়! পৃথিবীতে বাঁস করিতে ইচ্ছুক নহি,, 
আমাকে খধিদিগের তুল্য বিমল ধর্মাত্রিত বলিয়া' জানিও 1” “পিতা 
নাইবা বলিলেন, আমি তোঁমারই আজ! শিরোধাধ্য করিয় চতুর্দাশ 
বৎসরের জন্য বনে যাইব । মাতা কৌশল্যাকে ও সীতাকে রলিয়৷ অন্্মতি 


5 রা 1 ! ২৭ 


লইতে যে বিলঙ্ব, সেইটুকু অপেক্ষা কর” এই বণিয়া সংজ্ঞাহীন পিতা 
ও কৈকেয়ীর পাদবন্দন! করিয়! রাঁমচন্্র ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন; 
চত্ুরশ্বযোজিত রথ তীহাঁর জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি সে পথে 
গেলেন না; উতৎকণ্ঠিত পৌরজন সাগ্রহে ভীহীকে দেখিবার জন্ত প্রতীক্ষা 
করিতেছিল, তিনি তাহাদের দৃষ্টিবহিভূতি পন্থায় যাঁইতে লাগিলেন 
হেমচ্ছত্রধর ও ব্যজনবহ পশ্চাৎ অনুবর্তী হইতেছিল, তাহাদিগকে বিদায় 
দিলেন; অভিষেক-শীলার বিচিত্র সম্ভাঁরের প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত 
করিয়া চক্ষু গ্রতিনিবৃত্ত করিলেন। সিদ্ধপুরুষের ন্ঠায় তাহার মুখমণ্ডলে 
কোনরূপ অধীরত। প্রকাশ পাইল না ।-_ 
“ধারয়ন্‌ মনসা ছুঃখমিক্দ্িয়াণি নিগৃহা চ।৮ 

"মনের দ্বার! দুঃখ ধারণ করিয়। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ববকণ শনৈঃ শনৈঃ মাতৃ- 
মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। 

কিন্তু এক হস্ত চন্দনচ্চিত ও অপর হস্ত কুঠারাহত হইলে ধাহার! 
তুল্যরূপ বৌধ করিতেন, রাঁম সেরূপ যোগী ছিলেন না। জননীর নিকট 
উপস্থিত হইয়া তাহার ছুঃখ-নিরন্ধ হদয়-জাত ঘন নিশ্বাস তিতা 
(তিনি কম্পিতকণ্ে বলিলেন, 


“দেবি নূনং ন জানীষে মহত্য়মুপস্থিতম্‌।” 

“দেবি, তুমি জাঁন না মহততয় উপস্থিত হইয়াছে!” মাতৃদত্ত উপাদেয় 
আহীর ও মহার্থ আঁমনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “আমাকে 
মুনির গ্তাঁয় কষাঁয় কন্দফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিতে হইবে,. এই খানে 
আমার আর প্রয়োজন নাই, আমি কুশীসনের যোগ্য, এই মহার্থ আসনে 
আমার আর স্থান নাই ।” কৈকেয়ীর নিকট রাজার প্রতিষ্তির কথ! 
বলিয়া বনবাস যাত্রার জন্ত' মাতৃপাদপদ্ষে অনুমতি প্রীর্ঘনা করিলেন। 
শোঁকাকুলা মাতা বখন কাঁদিয়া! বলিতে লাগিলেন, *১৫খক্ প্রধানতম 


২ রামায়ণী কথা 


স্থুখ পতির ক্লেকুসম্পদ, আমার ভাগ্যে তাহা ঘ্বটে নাই । আমি কৈকেছীর 
লোজনকর্তৃক' মর্ধ্বদ! নিগৃহীত, কেনি পরিচারিকা! আমার সেবায় নিযুক্ত 
হইলে, কৈকেয়ীর পরিজনবর্গ দেখিলে ভীত হয়ঃ বস, আমি তোমার 
মুখের দিকে ঢাহিয়া সমস্ত সহ করিয়াছি । তুমি বনে গেলে আমি 
কোথায় দীড়াইব। দেখ গাভীগুলিও বনে বসের অন্ুগমন করেঃ 
আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাও।” এই সকল মর্মচ্ছেদী কাতরোক্তি 
শুনিয়। রাম নানাপ্রকারে মাতাঁকে সাত্বন৷ দান করিতে চেষ্টা পাইলেন; 
অশ্রমুধী শোকোনম্মাদিনী জননীর নিকট স্বীয় উদ্ভত অশ্রু দমন করিয়। 
বারংবার বনবাসের অন্নমতি ভিক্ষ! করিতে লাগিলেন । ক্রৌধস্ফুরিতনেত্রে 
লক্ষণ এই অন্টায় আদেশ পালনের বিরুদ্ধে বহ যুক্তির অবতারণা করিয়া 
ধনু লইয়! ক্ষিপ্তবৎ-_ 
“হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকষ্যাসক্তমানসম্‌ 1” 

“কৈকেরীতে আসক্ত বৃদ্ধ পিতাকে আমি হত্যা করিব” প্রভৃতি বাক্য 
প্রয়োগ করিতে লাগিল । রামচন্দ্র হস্ত ধরিয়া! লক্ষণের ক্রোধ প্রশমনের 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং পরম সৌম্যভাবে ক্নেহীর্রকণ্ঠে বলিলেন, 

“সৌমিত্রে যোইভিযেকার্থে মম জন্তারসম্ত্রমঃ | 
অভিষেকনিবৃত্ত্যর্থে সোইস্ত সম্ভারসম্ত্রমঃ ॥৮ 


“সৌমিত্রে আমার অভিষেকের জন্য যে সব সম্ভার ও আয়োজন হইয়াছে 
তাহা আমার অভিষেকনিবৃত্তির জন্ত হউক 1, পিতৃভক্ত বিষয়-নিম্পৃহ 
কুমারের স্িদ্ধ কিন্তু অটল অঙ্কল্ন এই মহাশোক ও ক্রোধের অভিনয় 
ক্ষেত্রে এক অসামান্ত বৈরাগ্য ও বীরত্বের প্র জাগাইয়া দিল; কৌশল্যা 
বলিলেন, প্রা তোমার যেমন গুরু, আঁমিও তেমনই গুরু, আমি 
তৌমাঁকে বনে রাহিতে দিব না, তুমি মাতৃ-আত্তা! লঙ্ঘন করিয়া কেমনে বনে . 
যাইবে?” লক্্খ বলিলেন, “কামাসক্ত পিতাঁর আদেশ পাঁপন অধর্ম | 





বামচজ্জ হ% 


্ রিল লাকি শী তি পালি লী লারা লিক লিলি লী তন জা লী পচ লা লালা আন পরি জিপ 


রাফ 'অবিলিতভাবে বিনীত জে-পুরিভ-কঠে দাতাকে বলিলেন, « কু 
খষি পিতার আদেশে গোহত্যা ফন্সিটইলেন, আমাদের কুধে সগরের 
পুর্রগণ পিতৃআদেশ পালন করিতে বাইয়! নিহত হইয়াছিলেন। পরশুরাম 
পিতৃ-আদেশে স্বীয় জননী রেণুকার শিরশ্ছেদে করিয়াছিলেন; পিতা 
প্রত্যক্ষ দেবতা তিনি ক্রোধ কাম বা যে কোন প্রবৃত্তির উত্তেজনায় 
. প্রতিশ্রতি দান করিয়া থাকুন না কেন, আমি তাহার বিচার কারব না, 
আমি তাহার বিচারক নহি, আমি তাহা নিশ্চয়ই পালন করিব ।” এই 
বলিয়া রোকুদ্যমানা জননীর নিকট ধর্থোন্দেশ্ঠে বনে যাওয়ার অনুমতি 
বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা রামের আশ্চর্য্য সাধুসক্কলপ 
দর্শনে সাত্বনা লাভ করিলেন এবং শত শত আদীষ বাণী উচ্চাররূর্বক 
অশ্রসিক্তকণ্ঠে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে বনবাঁসের অগ্গমতি প্রদান করিলেন ! 
এইমাত্র সীতার কণলগ্ন হইয়া তাহার কর্ণে আশার কথা গুপ্তরথ 
করিয়া আসিতেছেন, কোন্‌ মুখে তাঁহাকে এই নিদারুণ কথ! গুনাইবেন। 
রামের মানসিক দৃঢ়তা শিথিল হইয়া গেল আর সৌম্য অবিরত ভাঁৰ 
নাই, তাহার মুখশ্রী। বিবর্ণ হইল, _তাহার সুন্দর শ্ঠামললাটে দুশ্স্তার 
রেখ! অঙ্কিত হইল। সীতা তাহাকে দেখা মাত্রই বুঝিতে পারিলেন, কি 
অনর্থ ঘটিয়াছে। তিনি ব্যাকুল হইয়া জিজাসা! করিলেন, "আজ 
অভিষেকের মুহূর্তে তোমার মুখ এরূপ নিরানন্দ হইয়াছে কেন?” নানা 
ব্যাকুল গ্রথধের উত্তরে রামচন্দ্র লীতাকে আসন্ন মহাঁপরীক্ষার উপযোগিনী 
করিবার জন্য হার মহৎ বংশ স্মরণ করাইয়া দিলেন। ্নেহার্ডকষ্ঠে 
ধর্মশীল পতি কি পবিত্র ও সুন্দর মুখবন্ধ করিয়! কথ! আঁরম্ত করিলেন-_ : 
“কুলে মহতি সম্ভৃতে ধর্ম্মাজ্ে ধর্মচারিগি।” 
এই সম্বোধন লহধর্িণীর প্রাপ্য? ইহা সাঁধবী স্ত্রীর মরধ্যাদাব্যঞক। সীতা 
বনবাসের কথা শুনিয়াই রামের লঙ্গিনী হইবার দৃঢ় অভিগ্রায় জাপন 
করিলেন, রামচন্ত্রের সঙ্গে তাহার একটি নাকিক্ষত্র বাকৃযুদ্ধ হইয়া গেল। 


৩৩ রাষারী কথ! 


* পা লা শশা পি পরি এ ধরি পি” টি টি রি পি ও ও এপ 


রামচনত্ের কত নিযে, কত ভপরারণন অগ্রাহথ করিয়া য যখন ন বীর-বনিভা 
অরণ্যচারিনী ছইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! জানাইলেন, তীহাকে সঙ্গে না লই! গেলে 
তিনি আত্মঘাতিনী হইবেন, এই সক্বল্প প্রকাশ করিলেন _তখন পরম্পরের 
প্রতি একান্ত নির্ভরণীল ন্লগ্ধ দল্পতীর মিলন কি মধুর হইয়াছিল! সীতার 
গণ্ডবাহী নির্দন মুক্তা-বিন্দুসম গলদশ্র রামের সান্বনাবাক্যে একটি একটি 
করিয়া অন্তহ্িত হইয়াছিল, সেই দৃশ্যটি বড় সুন্দর মর্দস্পর্শী। রাঁম 
কঠলগ্না অশ্র-পুরিতা সুন্দরী সাধবী স্ত্রীকে বাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া নিক 
ও করুণ-কণ্জে বলিলেন,_-“দেবি, তোমার দুঃখ দেখিয়৷ আমি খ্বর্গও 
অভিলাষ করি না) আমি তোমাকে রক্ষা করিতে কিঞ্চিম্বাত্র ভীত নহি; 
সাক্ষাৎ রুদ্র হইতেও আমার ভয় নাই। তুমি বলিলে-_বিবাহের পূর্বের 
্রাঙ্মণগণ বলিরাছিলেন, তুমি স্বামীর সঙ্গে বনবাঁসিনী হইবে,_তুমি যদি 
বনবাঁসের জন্তই হৃষ্ট হইয়া থাক, তবে তোমাকে ছাড়িয়া বাইবার আমার 
সাধ্য নাই। যে লক্ষণ “বধ্যতাং বধ্যতামপি* বলিয়৷ রাজাকে বীধিবার 
এমন কি হত্যা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, ধনুর রপপূর্ব্বক একাকী 
রামের শক্রকুল নির্মল করিবেন বলিয়! এত বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তিনি রামের অটল প্রতিজ্ঞা ও বনগমনোষ্তোগ দেখিয়া কীদিয়। বালকের 
ন্যায় অগ্রজের পদতলে পতিত হইলেন এবং বলিলেনঃ__ . 


 “এশ্বধ্যঞ্চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা 1” 


“তোমাকে ছাড়া আমি ভ্রিলোকের এশবর্যও কামন! করি নি। অশ্রু 
পৃরচন্ষু পদতলে পতিত পরম ন্নেহাম্পদ লক্ষণে রামচন্ত্র তখন সাদরে 
উঠাইরেন এবং বনসঙ্গী করিতে স্বীকৃত হইলেন, লক্ষণ পুলকাশ্র মুছিয়া 
আনন্দে বনবাসের প্রয়োজনীয় অনতর-শস্্র বাছিয়! লইতে প্রস্তত হইলেন। 
রামচন্ত্, ভরত কিনা কৈকেদীর প্রতি কোন বাক্য প্রয়োগ 
করেন নাই।. লীতার নিকট বলিলেন-_ | 


/ 
রাখি ৩) 
5 
সি 
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॥ 
| ষ্উরতৌ তর ণঃ সম$।৮ 
9 ঙ $ 


"ভরত এবং শক্রত্ব উভয়ে আমার প্রাণ হইতে প্রিয়” কৈকের়ী এবং 
অপরাপর মাতাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিরেন_ | 


“নেহপ্রণয়সস্ভোগৈ: সম! হি মম মাতর2 1 


.“ম্েহ এবং শুল্রযায় আমার প্রতি আমার সকল মাতাই সমদশিনী ।” 
বনবাসকলে বিদায়প্রার্থী রামচন্ত্র দশরথের নিকট উপস্থিত হইলেন । মহিযী- 
বুনদ-পরিবৃত দশরথ রামের মুখ দেখিয়! চিত্তবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন 
না; অশ্ররুদ্ধকঠে রামচন্দ্রকে আর একটি দিন থাকিয়া যাইতে অনুরোধ 

-আমি আজ তোমাকে চক্ষে চক্ষে রাখিয়া তোমার সহিত 
একত্র আহার করিব” রাজা অনেক অনুনয় করিয়া ইহ! বলিলেন। রাম 
কহিলেন, প্অগ্যই বনে যাইব বলিয়! মাতা কৈকেয়ীর নিকট আমি 
প্রতিশ্রুত, সুতরাং ইহার অন্তথ৷ করিতে পারিব না।» জন্ম ও বিনয়ের 
সহিত পুনর্ববার বলিলেন, “্ন্ধা যেরূপ স্বীয় পুত্রগণকে তগশ্চরণার্থ 
অনুমতি দিয়াছিলেন, আপনিও বীত-শোক হইয়া সেইরূপ আমাদিগের 
বন্গমনের আদেশ প্রদান করুন।” দশরথের শোকাবেগ বৃদ্ধি পাইল, 
তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ন্ুমন্ত্র মহামাত্র সিদ্ধীর্ঘ এবং গুরুদেব 
স্বজনবর্গের উত্তেজিত কণ্-ধ্বনিতে রাজ-প্রামাদ আকুলিত হইয়া উঠিল, 
সেই কোলাহল পরাজিত করিয়া ত্যাগশীল রাজকুমীরের অপূর্ব বৈরাগ্য” 
মাথা ক$ধ্বনি স্বর্গীয় গুভ বাণীর মত শ্রুত হইতে লাগিল। কৃতাঞ্জলি 
হইয়! রামচন্ত্র বারংবার বলিলেন__ 

*ম! বিমর্ষে। বস্থুমতী ভরতায় প্রদীয়তাম্‌।” 

“আপনি ছুঃখিত না হইয়। এই রাজ্য তরতকে প্রদান করুন,” সুখ 
কিবা রাজ্য, জীবন, এমন কি বর্গও আমি ইচ্ছা করি না। আমি 





৩২ রাঁমায়দী ক্ধ৷ 


॥ 
05957050505550458 ি্উএিস্টপ সচন্বউপাউ  সছ  ্পউ্ারিনট উকি নিত পা উট 


সত্যবনধ, আপনার সত্য পালন করিব ) পিতা দেবতাগণ অপেক্ষাও পৃক্, 
সেই পিতৃ-দ্বতাঁর আজ! পালনে আমি ফোন কষ্টই বৌধ করিব না। 
চুদি. বসর পরে ফিরিয়া আদিয়া৷ আমি আবার আপনার শ্রীচরণ বনন। 
করিব। মাতৃগণের দিকে চাহিয়া কৃতাঞ্জলি রাজকুমার বলিলেন__ 


“অজ্ঞানাঘ। প্রমাদাদ্বা ময়া বে যদি কিঞ্চন। 
অপরাধ্ধং তদছ্ভাহং সর্ধবশঃ ক্ষময়ামি বঃ1% 


“আমি অ্রমবশতঃ কিন্বা অজ্ঞানবশতঃ বদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, 
তবে অন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।” যে দশরথের অস্তঃপুর মূরজ ও 
বীপার সুমধুর নিক্কণে মুখরিত হইত, আজ তাহা শোকার্ত রমণীগণের 
আর্তনাদে পূর্ণ হইল। 

তৎপর অযোধ্যাঁয় এক করুণার মহাঁদৃশ্। যুগ যুগান্তর চলিয়া! গিয়াছে, 
সেই দৃশ্তের শোক ও কারুণ্য এখনও ফুরায় নাই । ধন্ঠ বান্ীকির লেখনী! 
শত শত বংসর অধ্যোধ্যাকাণ্ডের পাঠকগণ মহীকাব্যকে অক্রুর উপহার 
দিয়া আসিয়াছেন, আরও শত শত বৎসর এই কাণ্ড পাঠকের অশ্রতে 
অভিষিক্ত থাকিবে। ভারতবর্ষের পল্লীতে পল্লীতে রাম-বনবামের করণ 
কথা হৃদয়ের রক্তে লিখিত রহিয়াছে; এ দেশের রাজভদ্তি, পুত্স্সেহ, 
জননীর আদর, স্ত্রীর প্রেম সকলই সেই অযোধ্যাকাণ্ডের চিরকরুণ স্বতির 
সঙ্গে জড়িত। 

_ ধীহার মনোহর কেশকলাপের :উপর রাজ্রীব্যগক মুকুটমণি শোভা 
পাইত, আজ তাহার ললাট ব্যাপিয়! জটাভার ; ধাহার অঙ্গ মহার্ঘ অগ্ডক 
ও চন্দনের বিলাস-ভূমি এবং অনগদাদি বহমূল্য ভৃষণে সঙ্ভিত থাকিত-_ 
আজ সত্যনিষ্ঠ রাজকুমার কঠোর বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়! ভূষণাদি দূরে 
নিক্ষেপ পূর্ধবক মলদিধীজে বনে চলিলেন) কোথায় সেই চক্মাচ্ছাদন- 
শোভি রর্প্রান্ত আস্তরণযুক্ত হেম-পর্য্যক্ক ! বনের ইনুদীমূল ও তৃণকণ্টক- 


ঞ 
উরি কি সি পিপি 


পূর্ণ গিরিগহ্বরে তাহার শধ্যা হইবে, বন্ত হম্তীর স্তায় খুলিলুন্ঠিতদেহে তিনি 
প্রাতঃকালে জাগিয়৷ কষায় বন্ধ ফলের সন্ধানে বহিগতি হইবেন ! বাহার, 
সুক্জ পরিধেয়ের জন্ত শিল্পী ও তন্তবায়গণ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া! বিবিধ 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইত, আজ তিনি কৌগীন চীর-পরিহিত। রাজকুমার 
ও রাজবধূ যখন ভিখারীর বেশে এই ভাবে পথে বাহির হইলেন।__ 


“আর্তশবো। মহান যজ্ে স্ত্রীণামস্তঃপুরে তদ11” 


“তখন অস্তঃপুরে মহা আর্ত শব উখিত হইল।” রাঁজমহিষীগণ বিবৎস! 
ধেনুর ্যাঁয় ছুটিয়৷ বেড়াইতে লাগিলেন এবং প্রজামগ্ডনীর মধ্যে গভীর 
পরিতাপস্চক হাহাকার ধ্বনি উিত হইল। সেই মর্মবিদারক শবে উন্নত্ত 
হইয়া বৃদ্ধ দশরথ রাজ! ও দেবী কৌশব্যা নগ্রপদে ধৃলিলুন্িত পরিধেয় প্রান্ত 
সংবরণ না করিয়। রামকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত বাহ গ্রসারণ-পূর্ববক 
রাজপথে দৌড়িয়া যাইতে লাগিলেন। রাজাধিরাঁজ দশরথের ও রাজমহ্ষীর 
এই অবস্থা দর্শনে প্রজাগণ আকুল হইয়া উঠিল। রামচন্দ্র বলিলেন, “নুমনত্ 
তুমি শীপ্ই রথ চালাইয়৷ লইয়া যাঁও, আমি এই দৃষ্ঠ দেখিতে পারিতেছি 
না।” প্রজাগণ সুমন্ত্রকে বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল-_ 

“সংযচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্‌ সত যাহি শনৈঃ শনৈঃ। 
মুখং ভ্রক্ষ্যামো রামন্ত হুর্দর্শনো ভবিষ্ৃতি ॥” 

“হে সারথি, তুমি অশ্বগণের মুখরশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে চালাও, 
আঁমর! রামছন্ত্রের মুখখানি ভাল করিয়৷ দেখিয়া! লইঃ অতঃপর ইহার দর্শন 
আমাদের ছুল্লভ হইবে।” রাম ন্নেহার্ড-কণ্ঠে গ্রজািগকে বলিলেন-_ 

“যা গ্রীতিবহুমানশ্চ ময্যাষোধ্যানিবামিনাম্‌। 
মত্গ্রীয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা বিধীয়ভাম্‌ ॥” 
্অযোধ্যাবাসিগণ ! তোমাদের আমার গ্রতি বে বহুসম্মান ও গ্রীতি, 
তাঁছ। আমার -শ্্রীত্যর্থে ভরতে বিশেষরূপে অর্পণ করিও ।” 


৩৪ র্‌ রামায়ণী কথা 


অযোধ্যার "প্রান্তদেশে সর্বশান্ত্রজজ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ রথের পার্থ্ে একত্র 
হইয়া বলিলেন, “আমরা! এই হংসপুত্র কেশযুক্ত মস্তক তৃলুষ্টিত করিয়া 
প্রার্থন! করিতেছি, রাম, ভূমি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া! যাও!” রাঁমচন্ত্র 
রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তীঁহাদিগকে সন্মান! করিলেন। 

গোমতী পার হইয়! রামন্ত্স্তান্দকা নদী উত্তীর্ণ হইলেন,_অযোধ্যার 
তরুরা্জি স্তামাভ আকাশের প্রান্তে নীল মেঘের ্তাঁয় অন্পষ্ট দেখ! যাইতে- 
ছিল; তখন রাম একটিবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেই চিরন্েহজড়িত জন্মভূমির 
প্রতি দৃষ্টি করিরা গদগদ কণ্ে সুমন্ত্রকে বলিলেন_-“সরযূর পুষ্পিত বনে 
আবার কবে ফিরিয়া আপিব ?” 

দেশ পর্যটনে মনের ভার লু হয়। তাহার! রথারোহণ পূর্বক অনেক 
স্থান উত্তীর্ণ হইলেন। প্রকৃতির লৌন্দধ্যরাঁশি নগর ও পল্লীতে লৌকভয়ে 
কুষ্টিত হইয়া থাকে । মানুষ বনলক্্মীকে প্রকৃতির গৃহছাঁড় করিয়! দেয়। 
যেখানে মন্ুস্তবসতি নাই, সেখানকার প্রতি ফুল ও পল্লপবে যেন বনলক্ষমীর 
কোমল মুখশ্রীর আভা. পড়িয়া মায়ের মত স্সিপ্ধ অভিনন্দনে ব্যথিতের ব্যথা 
তুলাইয়া দেয়। রামচন্দ্র গঙ্গীতীরে আসিয়! প্রফুল হইলেন। বিশাল 
নদীর ফেনপুঞ্জ কোথায়ও শুত্র হাস্তাকারে পরিণত । কোথায়ও সুত্র 
বীণার নিকণে নর্তভকীর নৃগুরমুখর নৃত্যের স্ঠায় গঙ্গা! বঙ্কার দিতেছে; 
কোথাঁয়ও চিন্কণ জললহরী বেণীর্তায় গ্রথিত হইয়! উঠিতেছে ; অন্তত্র গঙ্গার 
এই মনৌহর মুক্তির সম্পূর্ণ বিপর্ধ্যয় ;_তরঙ্গাভিঘাতচূর্ণ৷ গঙ্গা উদ্মািনীর 
যার স্থলিতমেকুন্তলে ছুটিয়াছেন, কোথায়ও চলোর্টি উর্ধা পথে উঠিতে 
উঠিতে স্বপ্রের ন্যায় সহসা চূর্ণ হইয়া পড়িতেছে-_কোন স্থানে তীররুহ বৃক্ষ- 
পংক্তি গঙ্গাকে মালার স্তায় ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং অন্তঞ্জ নির্ধল বালুকাময় 
পুলিন একথণ্ড গ্বেতবস্ত্ের ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে । সহসা এই বিশাল 
তরঙ্গিণী দেখিয়া রাজকুমারদ্য় ও সীতা প্রীতমনে ইন্গুদী তরুচ্ছায়ায় 
বিজ্রীমের উদ্ভোঁগ করিলেন। নিবাদরাদ্ধ গুহক নানা প্রব্যসম্ভার 
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লইয় শুবহত্বম রাঁচন্রের প্রতি 'আতিথ্য প্রদর্শনে ব্যস্ত হইলেন_ 
তিনি বলিলেন, | 
“নহি রামাঁৎ প্রিয়তম মমান্তে ভূবি কম্চন।” 

বাম অপেক্ষা এ জগতে আমার প্রিরতম কিছুই নাই।* কিন্ত 
ক্ষব্রিয়ের ধর্মানসাঁরে গ্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ, এই বলিয়া! রামচন্ত্র আতিথ্য গ্রহণ 
করিলেন না। রথের অশ্বসমূহের খাদ্য সংগ্রহের জন্য নিষাদাধিপতিকে 
অনুরোধ করিয়া তাহার! তিনজন শুধু জলপাঁন করিয়া অনাহারে ইন্দুদী-মূলে 
তৃণশধ্যায় রাত্রি যাপন করিলেন । 

পরদিন ুমন্ত্র বিদায় লইবেন । বুদ্ধ সচিব কীদিয়া বলিলেন, *শৃন্তরথ 
লইয়। আমি কোন্‌ প্রাণে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব? যখন উন্মত্ত জনসঙ্ঘ 
শত কে আমাকে প্রশ্ন করিতে থাকিবে আমি কি বলিয়া তাহাদিগকে 
বুঝাইব? হে সেবকবৎমল, আমাকে সঙ্গে যাইবার আদেশ করুন। 
চতুর্দশ বংসর পরে আমি এই রথে আপনাদিগকে লইয়া সগৌরবে ও 
আনন্দে অযোধ্যায় প্রবেশ করিব।” রাম অশ্রচস্ষু বৃদ্ধ মন্ত্রীকে নানারূপ 
প্রবোধ বাক্যে ফিরিয়া! যাইতে বাধ্য করিলেন, কিন্তু তীহাকে সকাতরে 
গ্রৃতিনিবৃত্ত করিয়! বলিলেন, “তুমি ফিরিয়া না গেলে মাত কৈকেয়ীর মনে 
প্রত্যয় হইবে না যে, আমি বনে গিয়াছি।” 

সুমস্ত্রের বিদায়কালে রামচন্দ্র যে সকল কথা বলিয়৷ পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মর্মচ্ছেদ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। তিনি 
বারংবার বলিলেন__ 


“ইচ্ষাকুণাং তয়! তুল্য সুদ নোপলক্ষয়ে । 
যথা! দশরথো। রাজা মাং ন শোচেৎ তথ] কুরু॥” 


“ইক্ষণাকুদের তোমার তুল্য সুম্ৃদ আর নাই, মহারাজ দশরথ যেন 
আমার ত্রন্ঠ শোকাকুল না হন, তাহাই করিরে।” লক্ষণ কুদ্ধস্বরে দশরধের 
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কার্যের সমালোচনা করিতে লাগিলেন। রাম সুমন্ত্রকে সাবধান 
করিয়া দিলেন।_ 

“বদ্ধ; করুণবেদী চ মংপ্রবাসাচ্চ ছুঃখিত। 

সহসা! পরুঘং শ্রুত্বা ত্যজেদপি হি জীবিতং। 

জুমন্ত্র পরুষং তন্মান্ন বাচ্যস্তে মহীপতিঃ ॥৮ 


“রাজ বৃদ্ধ, করুণম্বভাব এবং আমার বনবাসব্যঘিত ; সহসা! এই সকল 
রুক্ষ কথা শুনিলে তিনি শোকে প্রীণত্যাগ করিতে পারেন। স্থুমন্ত্র১ এই 
সকল রুক্ষ কথা মহারাজের নিকট বলিও না1% 

কাদিতে কাঁদিতে হুমন্ত্র চলিয়া গেল। এবার ঘোর আরপ্যপথে 
চিরস্ুখোচিত রাজকুমার এবং আদরের পল্পবকোমল ছায়ায় পালিত রাজ- 
বধু চলিতেছেন। এখনও সীতার পদ্মকোষগ্রত পাদযুগোে অলক্তরাগ 
মলিন হয় নাই, তাহাতে কুশাঞ্ুর বিদ্ধ হইতে লাগিল; আর রথ নাই, 
এবার গভীর অরণ্যে রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল ! পদাতি, অশ্ব ও 
কুঞ্জরারোহী সৈম্ভগণ বাহার অগ্রে অগ্রে যাইত, আজ তিনি অন্ধকার 
রাত্রে বিজন-বনে চীরবাস পরিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সহ্ধর্থিণীর সহিত 
কোথায় বাইতেছেন? 

কৃষ্সর্প ও হিংস্রজন্তসন্থুল আরণ্যপথে পথহারা! পথিকবেশী অযোধ্যার 
এই ক্ষুদ্র রাজ-পরিবার কোথায় রজনী যাপন করিবেন? হীহার পাঁদপন্নের 
লীলানৃপুরশব্দে শান্ত রাজ-অন্তঃপুরী মুখরিত হইত, অন্য রাণ্রে ক্থলিত 
কুন্তলে চকিত পাদক্ষেপে এই গভীর অরণ্যে তিনি কোথায় বাইতেছেন? 
হিংন্রজন্তর ভীতিকর ধ্বনি গুনিয়। তিনি রামের বাহু আশ্রয় করিয়া! সন্ত্স্তা 
হইতেছেন, মহেন্্রধবজ সদৃশ রাঁমচন্দ্রের বাহুই আগ ইন্দুনিভাননার একমাত্র 
অবলহ্বন। রাত্রি যাপনের জন্য ইহার! এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইলেন) এই 
বোর অরণ্যে প্রথম রাত্রিবাসের কষ্ট ছুঃনহ হইল । মনের ক্ষোভে রামচন্ত্ 





রামন্র : টি 
রাজি ভরিয়া লগ্মণের নিকট অনেক পরিভাপ প্রকাশ করিলেন, সে সক 
কথা তাহার অভ্যন্ত উদীর তাৰ জনিত নহে। প্রশান্তচিতত অসামান্ত 
কষ্টে অশান্ত হইয়। উঠিয়াছিল, তিনি বলিলেন, প্ভরত রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া 
প্রীত হইবে সন্দেহ নাই। রাজা অবশ্য অত্যন্ত মনঃকষ্ট ভোগ কুরিতেছেন, 
কিন্ত ধাহারা ধর্ত্যাগ করিয়! কামসেব! করে, তাহাদিগের দশরথ রাজার 
তায় ছুঃখ-প্রাপ্তি অবশ্ঠস্তাবী। আমার অল্লভাগ্যা জননী আজ শোক- 
সাগরে পতিত হইয়াছেন। এরূপ কোথায়ও কি শুনা যায়, লক্ষণ যে 
বিনা অপরাধে প্রমদার বাক্যের বশবর্তী হইয়! কেহ আমার স্তায় ছন্দান্বর্তী 
পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ? যাহা হউক, এই কঠোর বন্তজীবনে 
তোমার প্রয়োজন নাই, আমি ও লীতা৷ বনবাসের দণ্ড ভোগ করিব, তুমি 
অধোধ্যায় ফিরিয়া যাও। নিুর এবং নীচপ্রকৃতি কৈবেযী হয়ত আমার 
মাঁতাকে বিষ-প্রদান করিয়। হত্যা করিবেন, তুমি গৃহে যাইয়া আমার 
মাতাকে রক্ষা কর। তুমি মনে করিও না; অযোধ্যা কিম্বা সমস্ত পৃথিবী 
আমি বাহুবলে অধিকার করিতে অসমর্থ, গুধু অধর্্ম ও পরলোকের ভয়ে 
আমি নিজের অভিষেক সম্পাদন করি নাই।” এইরূপ বহু বিলাঁপ করিয়! 
সেই সমীরচঞ্চল বিটপি-পত্রের কম্পন-মুখর ছুজ্জেয় গভীর অরণ্য প্রদেশ, 
তৃলুস্ঠিতা অনশন-কৃশ লবঙ্গলতাপ্রতিম সীতার দুরবস্থা ও স্বীয় জীবনের 
ভাবী ছুর্গতি কল্পনা করিয়া চির-স্থথোচিত রাজকুমার সাঙ্তনেত্রে ও ক্ষু- 
চিত্তে মৌনভাবে সার! রাত্রি বসিয়! কাঁটাইলেন;_- 
“অশ্রুপূর্ণমুখো দীনো। নিশি তুফীমুপাবিশৎ ॥” 
এই প্রথম রজনীর মহাকেেশের. পর বনবাস ক্রমে অস্যন্ত হইয়া গেল। 
চিন্রকুট পর্বতের সান্ুদেশে অপর্যাপ্ত পু্পভারসমৃদ্ধ অরপ্যানী দেখিয়া 
ইহার! চমত্কৃত হইলেন। বন-দর্শন-বিস্মিতা প্রকৃতি-প্রিয়া! সীতা হরিৎছদ 
বনতরুরাজি দেখিয়া বনোম্মাদিনী হইয়া! পড়িলেন, _কুঞ্চিত ও নিবিড় বেণী 
পৃঠাদেশে ল্িত করিয়! ন্মিতমুখী বামচন্ত্রকে হস্ত. ধরিয়া লইয়া গিয়। রক্তবর্ণ 
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অশোক পুষ্পঃয়নে নিযুক্ত করিয়া দিলেন । এ দিকে চিত্রকূটের একপার্খে 
অগ্নিশিথার স্ত্ার গৈরিক ব্রেগুপেত একশৃগশৈল গগন চুম্বন করিয়াছে-_ 
অপর দিকে ক্ষয়গ্রস্ত গুহাপূর্ণ নিবিড় রাজ্যের ছুজ্ঞের শোভা-সম্পদ,_ 
কোথায়ও বন্ু-কন্দর-পার্খবন্তী বু শৈলমালা গগনাবলদ্বিত হইয়! রহিয়াছে 
হরধ্যাংশু-সম্পর্কে ধাতুগাত্র শৈলের কোন অংশ চূর্ণ রজতথণ্ডের ন্তায় 
ওজ্জ্য প্রদর্শন করিতেছে,--কৌথায়ও .বা কোবিদার ও লোখ বৃক্ষ 
পরস্পরের সহিত সন্সিলিত হইয়া অপূর্ব সৌন্দর্যের একখানি চিত্র-পটের 
'সুষ্টি করিতেছে, _কোঁথাঁয়ও বা! ভুর্জবৃক্ষ অবনমিত পথে বেপথুমতী রমণীর 
নম্রতা প্রদর্শন করিতেছে-__এই সমস্ত নান বিচিত্রবর্ণের সমাবেশে”-নানা 
উদ্ভিদ সম্পদে, কন্দরনিঃস্ৃত খরবেগা শ্রোতস্বিনীর গদগদনাদী তরঙ্গের 
অভিঘাতে--পুষ্প ও লতিক! আভরণের বিচিত্রতায় চিত্রকটপর্বত উ্ণদেশ- 
স্থলভ প্রকৃতির শোভা ও বিলাসসম্ভার একত্র পরিব্যক্ত করিয়া যেন 
সহসা বন্থধাতল হইতে সমুখিত হইয়াছে__ 
“ভিত্বেব বন্থুধাং ভাতি চিত্রকুটঃ সমুখিতঃ 1৮ 

এই চিত্রকূটের কণ্ে নির্মল মুক্তার কণ্ঠীর ন্যায় মন্দাকিনী প্রবাহিত । 
সহসা এই উদার অভৃষ্ট-পূর্বব গ্রাকৃতিক সমৃদ্ধির সন্গিহিত হইয়! রামচন্দ্র 
উচ্ছ্বাস সহকারে বলিয়! উঠিলেন,-- 

প্রাজ্যনাশ ও সুস্দ্বিহ আজ আমার দৃষ্টির বাঁধা জন্নাইতেছে না” 
এই মহাসৌন্দধ্য আমি সম্যক্রূপে উপভোগ করিতে সমর্থ হইতেছি, 
বনবাস আজ আমার নিকট অতি শুভকর বলিয়! বোধ হইতেছে, ইহীর 
দুই ফলই পরম কাম্য । পিতাকে অসত্য হইতে রক্ষা করিয়াছি এবং 
ভরতের প্রিয় সাধন করিয়াছি। সীতার সহিত মন্দাকিনীর জলে দ্বান 
করিয়া রামচন্দ্র পদ্ম তুলিয়! বলিলেন, “এই নদীর লিগ্ধ সম্ভাষণ তোমার 
নখীগণের তুল্য, মন্দাকিনীকে সরধু বলিয়া মনে করিও ।” 

এই স্থানে দম্পতীর দৃস্ত ক্রষশঃ মধুর হইতে মধুরতর হইয়া! উঠিয়াছে; 
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কুস্থমিত-লতা আশ্রয়-ৃক্ষকে জড়াইয়। ধরিয়াছে,_রাঁমচজ্জর ববিলেন) “কি, 
সুন্দর ! তুমি পরিশ্রীস্ত হইয়া! যেরূপ আমকে আশ্রয় কর, এ যেন সেইন্ধপ 
দেখা যাইতেছে” গজদস্তোৎপাটিত বৃক্ষরাছি দেখিয়। দম্পতী -সেই 
অকাল-শু বৃক্ষের প্রতি দুইটি কপার কথ! বলিয়া! গেলেন। শৈলমাঁলা 
গ্রতিশবিত করিয়া বন্ঘকোঁকিল ডাকিয়! উঠিল, বন্ত-ভূ্গ গুপ্তরণ করিল, 
তাহীরা মুগ্ধ হইয়! শুনিতে শুনিতে চলিলেন। নীলবর্ণ, লোহিতবর্ণ কিন্বা 
অন্ত কোন বর্ণের যে ফুলটা পথে সুন্দর বলিয়৷ মনে হইল, বামচন্ত্র সপল্লব 
সেই ফুলটি চয়ন করিয়া! সীতার হস্তে প্রদান করিলেন । মনঃশিলার উপর 
জলসিক্ত অস্কুলি ঘধিয়! তিনি সীতার সীমন্তে সুন্দর তিলক রচনা! করিয়া! 
দিলেন। - কেশরপুষ্প তুলিয়া তিনি সীতাঁর নিবিড় নিসা কুস্তলে 
পরাইয় দিলেন এবং দ্ধ আদরে রলিলেন_ 


“নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়েয়ং য়া সহ।” 


“আমি তোমার মঙ্গে বাঁস করিয়া অবোধ্যার রাজপদ স্পৃহা 
করিতেছি ন1।” 

চিত্রকূটের মনোহর শৈলমালাপরিবৃত গ্রদেশে শাল, তাল ও অশ্বকর্ণ 
বৃক্ষের পত্র ও কাগুদ্বারা লক্ষণ মনোরম পর্ণশালা নির্বাণ করিলেন। 
মন্দাকিনীর তরঙ্গাভিঘাত শব্ধ সেই স্থানে মন্দীভূত হইয়! শ্রুত হইত, 
রামচন্দ্র সেই বন্তবাঁটিকায় ভ্রাতা ও পত্রীর সঙ্গে বাদ করিয়! সমস্ত কষ্ট 
বিশ্বৃত হইলেন। এই সময় মহতী সৈম্তমাল! ও আত্মীয়-নুহ্বঘর্গ পরিবৃত 
হইয়া ভরত তাহাকে ফিরাহিয়া লইয়! যাইতে আদিলেন। লক্ষণ শীলবৃক্ষের 
সমুচ্চ শাখা আরোহণ পূর্বক ভরতের চিরপরিচিত কোবিদার-ধ্বজাক্কিত- 
পতাঁকাপরিবেষ্টা অযোধ্যাঁর বিশাল সৈষ্ঠসজ্ঘ দর্শনে মনে করিয়াছিলেন-_ 
ভরত তীহাদিগের বিনাশকল্পে অগ্রসর হইয়াছেন। এই ধারণায় উত্তেজিত 
হইয়া তিনি ভরতকে নিধন করিবার সঙ্কল্প জানাইয়া রামচন্্রকে ঘুদধার্ধ 
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উদ্ভত হইতে উদ্বোধন করিতে লাঁগিলেন। কিন্তু রামচন্রক্েহর্ডকঠে 
বলিব্ন--“ভরত যদি সত্য সত্যই সৈম্ত লইয়া এন্থলে আসিয়! থাকেম, 
তবেই ব! আয়াদের যুদ্ধের উদ্ভোগ করিবার প্রয়োঞ্জন কি? পিতৃমত্য 
পালন করিতে বনে আসিয়। ভরতকে যুদ্ধে নিহত করিয়। আমরা কি 
কীর্ডিলাভ করিব? ভ্রাত্রক্ত কলস্কিত রশবরধ্য আমার্দিগকে কি পরিতৃপ্তি 
প্রদান করিবে? বন্ধু কিন্বা নুহৃঘর্গের বিনাশ দ্বারা যে দ্রব্য লন্ধ হয়, তাহা 
বিষাক্ত খান্ছের স্তায় আমার পরিহার্ধ্য | ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের সুখের 
নিকট আমার স্বীয় স্থখ অতি অকিঞ্চিংকর বলিয়া! মনে করি।* তৎপর 
ভরত যে উদ্দেশে আসিয়াছেন, তাহা অনুষাঁন করিয়া তিনি বলিলেন;_ 
“আমার প্রাণ হইতে প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভাই ভরত আমার বনবাস-সংবাদে 
শোক-ক্ষিণ্ হইয়া! আমাকে ফিরাইয়। লইয়া বাইতে আসিয়াছে, ভরত আর 
কোন কারণে আইসে নাই ।” 

এ দিকে নগ্রপদে জটাচীরধারী অনুগত ভূত্যের ন্তায় চিরবৎসল 
তরত আসিয়া 

ন্রাতুঃ শিশ্তন্ত দাসন্ত প্রসাদং কর্তমর্ঁসি।” 

"আপনার এই ভ্রাতা, শিষ্ভ ওসেবকের প্রতি প্রসন্ন হউন” বলিতে 
বলিতে উচচৈঃস্থরে কাদিয়! রামের পদতলে পতিত হইলেন । ভরতের মুখ 
শুক, লঙ্জা ও মনস্তাপে তীহার শরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে । 
রামচন্্র অশ্রপূরিত চক্ষে স্নেহের পুভুনী ভরতকে ক্রোড়ে লইলেন ও কত 
দ্নিধ সভভাষণে তাহার মস্তক আধ্রাপপূর্বক আদর করিতে লাগিলেন। 
ভরত দেখিলেন সত্যব্রত রামচন্দ্রের দেহ হইতে দিব্য জ্যোতি স্ফুরিত 
হুইতেছে। তিনি স্থপ্ডিল ভূমিতে আসীন, তথাপি তীহাকে সাগরাস্ত 
পৃথিবীর একমাত্র অধিপততির স্তায় বোধ হইঠেছে, তাহার দুইটি পন্মগ্রভ 
চক্ষু উজ্জল, জট! ও চীর পরিয়া' আছেন, তথাপি তাহাকে পবিত্র জ্ঞাগির 
যায দৃষ্ট হইতেছিল। ধর্মচারী ভ্রাতা যেন রাজ্য ত্যাগ করিয়াই প্রকৃত 
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রাঁজাধিরাঁজ সাধিয়াছেন। এই দেবগ্রভাব অগ্রজের পদতলে পড়ি! 
আর্ত রমণীর গ্ঠায় ভরত কত ন্নেহীর্জ কথা বলিতে বলিতে কাদতে 
লাঁগিলেন। এই ছুই ত্যাগী মহাঁপুরুষের সংবাদ আরদি-কবির অতুল তুলি- 
সম্পাতে চির-উদার ও চির-করুণ হইয়াছে। রামচন্দ্র ভরতের মুখে 
পিতৃবিয়োগ্নের সংবাদ গুনিয়৷ কিছুকাল অধীর হইয়া পড়িলেন। মন্দাকিনী 
তীরে ইনুদীফলে পিতৃ-পিগ্ড রচিত হইল । রাম সেই পিগু প্রদান করিতে 
উদ্চত হইয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শৌকোচ্ছ্ানে ভূলুত্টিত হইয়! কাদিতে 
লাগিলেন কিন্তু তিনি ক্ষণপরেই চিত্বসংঘম করিয়া সংসারের অনিত্যতা 
ও ধর্ের সারবত্তা! সম্বন্ধে ভরতকে উপদেশ দিলেন-_“মনুয়ের সুদৃশ্য দেহ 
জরা-বশীভূত হইয়া শক্তিহীন ও বিরূপ হইয়া পড়ে। পক্ক শস্যের যেরূপ 
পতনের ভয় নাই, সেইরূপ মমুষ্তেরও মৃত্যুর জন্য নিয়ে প্রতীক্ষা করা 
উচিত-_কাঁরণ উহা! অবধারিত। যে প্রমোদরজনী অতীত হইয়াছে, 
তাহা! আর ফিরিয়৷ আইসে না, যমুনার যে প্রবাহ সাগরে সম্মিলিত 
হইয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, সেইরূপ আয়ুর ষে অংশ ব্যয়িত 
হইয়াছে, তাহা আর প্রত্যাবন্তিত হইবে না। যখন জীবিত ব্যক্তির 
মৃত্যুকালই আসন্ন ও অনিশ্চিত, তখন মৃতের জন্ত অনুতাপ না করাই 
বিধেয়। ক্রমে দেহ লোলিত ও শিরোকরুহ পকত! প্রাপ্ত হইলে জরাগ্রন্ত 
জীবের কি প্রভাব অবশিষ্ট থাকে? যেরূপ সমুদ্রে পতিত দৈববশে মিলিত 
কাঠ্ঠদ্বয় পুনরায় শ্োতোবেগে ব্যবধান হইয়া! গড়ে, সেইরপ স্ত্রী পুত্র ও 
জ্ঞাতিদের সহিত মিলন দৈবাধীন, কখন চিরবিরহ উপস্থিত হইবে, তাহার 
নিশ্চয়তা নাই। আমাদের পিতা নশ্বর মনুয্-দেহ ত্যাগ করিয়া! ব্রহ্লোকে 
গিয়াছেন, তাহার জন্য শোক করা বুথ! । ধর্ম পালন পূর্বক পিতৃ-আজ্ঞা 
শিরোঁধার্য্য করিয়া তত্প্রতিপালনই এখন আমার শ্রেষ্ট কর্তব্য ।”_মুহূর্ত 
মধ্যে গভীর শোক জয় করিয়া শ্রীরামচন্্র আত্মস্থ হইলেন; ভরত বিশ্ময় 
সহকারে বলিয়! উঠিলেন_ 


৪২ রামায়ণী কথা 


“কোহিস্তাদীদৃূশো লোকে যাদৃশস্বমরিন্দমম্‌ | 
ন ত্বাং প্রব্যথয়েৎ ছুঃখং গ্রীতির্বা ন প্রহর্ষয়েং |” 

“তোমার স্তায় এই জগতে আর কোন ব্যক্তি আছেন, সুখে তোমার 
হর্ষ নাই, ছুঃখে তুমি ব্যথিত হও না|” , | 

ভরত তাহাকে ফিরাঁইয়া লইবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টিত হইলেন। বশিষ্ঠ, 
জাবালী প্রভৃতি কুলপুরৌহিতগণ রামকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের জন্য 
অনেক অনুরোধ করিলেন। জাবালী অনেকগুলি অদ্ভুত তর্ক উপস্থিত 
করিলেন_-“জীবগণ পৃথিবীতে একা! আগমন করে এবং এস্থান হইতে 
একাই অপহ্ত হয়, সুতরাং কে কাহার পিতা» কে কাহার মাতা? এই 
পিতৃত্ব মাতৃত্ব বুদ্ধি উন্মত্ত ও বুদ্ধিশূন্য লোকেরই হইয়! থাকে । প্ররত 
পক্ষে শুক্র শোণিত ও বীজই আমাদের পিতা। দশরথ তোমার কেহ 
নহেন, তুমিও দশরথের কেহ নহ। পিতার জন্য যে শ্রাদ্ধাদি কর! হয়, 
তাহাতে শুধু অন্নাদি নষ্ট হয়, কারণ মৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে না। 
বদি একজন ভে।জন করিলে অন্তের শরীরে তাহীর সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসী 
ব্যক্তির উদ্দেশে অপর কাহাকেও আহার করাইয়া দেখ উহাতে সেই 
প্রবাদীর কোন তৃপ্তিই হইবে না । শান্ত্রাদি শুধু লোক বশীভূত করিবার 
জন্ত কষ্ট হইয়াছে । অতএব বাম, পরলোকসাধনকন্মম নামক কোন পদার্থ 
নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান 
এবং পরোক্ষের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও এবং অবোধ্যার সিংহাঁদনে 
'মধিষ্ঠিত হও-_ 


“একবেশীধরা হি ত্বাং নগরী সংপ্রতীক্ষতে 1” 


অযোধ্যা নগরী একবেণীধরা হইয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছে ।” | 
শ্রীরামচন্ত্র পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা, “দেবতার দেবতা, বলিয়া 


বামচন্ 8৩ 


জানিয়াছিলেন। জাবালীর উক্তিতে-তিনি কুদ্ধ হইয়! বলিলেন, “আপনার 
বুদ্ধি বেদ-বিরোধিনী, আপনার অপেক্ষা উৎকুষ্ট ব্রাহ্মণের! নিফাম হইয়া 
শুভকার্য্য সাধন করিয়ীছেন এবং এখনও অনেকে অহিংসা) তপ ও যজ্ঞাদির 
অনুষ্টান করিয়া াকেন। তাহারাই গ্রক্কৃত পূজনীয়। আপনি ধর্ঘষট 
নাস্তিক, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণও করিবেন ন|। 
আমার পিত৷ বে আপনাকে যাঁজকত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাহার 
এই কাঁধ্যকেই অত্যন্ত নিন্দা করি ।” আধ্যাম্মিক রামার়ণে কখিত আছে, 
মহাপিতৃভক্ত রামচন্দ্র এইরূপ নাস্তিকতাবাদীদিগকে অভিশাপ দিয়াছিলেন; 
যেন তাহারা জন্মীন্তরে শৃকর-বোনী প্রাপ্ত হয়। বশিষ্ঠ মধ্যে পড়িয়া 
রামচন্দ্রের ক্রোধ প্রশমন করিয়া দিলেন। 

ভরত কৌনক্রমেই রামন্দরের পদচছায়৷ পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না! 
তিনি বনবাসী হইবেন এই অভিপ্রায় জাপন করিলেন, রাম তাহাকে 
অনেক স্নেহান্ছরোধ করিয়৷ ফিরিয়া যাইতে বলিলেন; শোকরিন্ন ভরত, 
রাম যাইতে সম্মত না হইলে অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন, এই বলিয়া 
প্রায়োপবেশন অবলম্বন পূর্বক কুটারঘারে পড়িয়া রহিলেন। ভরতের 
ক্লেশ রামচন্ত্রের অসহ্‌ হইল, তিনি ব্বীয় পাদুকা ভরতের হস্তে দিয়। তাহাকে 
ফিরিয়া যাঁইতে বাধ্য করিলেন। ভরত স্বীয় জটাবদ্ধ-কেশ-কলাপ- 
স্থশোতন ভ্রাত্পদরজোবাহী পাছুকায় ' রা্্যশাসন নিবেদন করিয়া 
অধোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । 

ভরত চলিয়। গেলেন। ভরতের সৈন্য সঙ্গে আগত অশ্ব ও হস্তীর 
পূরীষে চিত্রকূটের একপ্রাস্ত পুর্ণ করিয়াছিলঃ উহার ছুর্গন্ধ অসহনীয় হইল ; 
এদিকে অধোধ্যার নিকটবর্তী স্থানে থাকিলে প্রায়ই হয়ত তথাঁকাঁর লোক 
গমনাঁগমন করিবে, এই আশঙ্কায় রামচন্দ্র ভ্রাতা ও পত্বীর সঙ্গে চিন্তকূট 
পরিত্যাগপূর্ববক শনৈঃ শনৈ: দক্ষিণীভিমুখে যাইতে লাগিলেন । খাধিগণের 
অনুরোধে রাম রাক্ষসগণের উপদ্রব নিবারণের ভার গ্রহণ করিলেন) 


রামায়ণী কথা 


এই উপলক্ষে সীতা! রামচন্ত্রকে বলিলেন, “তিনটা কার্য্য পুরুষের বর্জনীয়, 
মিথ্যা কথা, পরদার এবং অকারণ শক্রতা। তোমার সমন্ধে প্রথম ছুই 
দোষের কল্পনাই হইতে পারে না, কিন্তু তুমি রাক্ষসগণের সঙ্গে অকারণ 
শত্রতায় লিপ্ত হইতেছ বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে ।” রাম বলিলেন, 
পক্ষত হইতে যে ত্রাথ করে সেই ক্ষজিয়” খষিগণ রাক্ষলগণের অভ্যাচারে 
আর্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক মিরীহ ও 
ধার্টিক ব্যক্তিকে রাক্ষসেরা হত্যা করিয়াছে । তাহারা বিপদে পড়িয়া 
আমার আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছেন, আমিও তাহাদ্দিগের নিকট প্রতিশ্রুত 
হইয়াছি) এখন রাক্ষমগণের সঙ্গে যুদ্ধ আমার অবশ্যন্তাবী। আমার যে 
ক্লোন বিপদই হউক না কেন, আমি রাঁজ্য এমন কি তোমাকে পর্যযস্ত 
ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্যত্রষ্ট হইতে পাৰিব না 1” 

তখন শীতখাতু দেখা দিয়াছে, ইহার! নাঁল-শেষ পদ্ম লতা ও শীর্ণ-কেশর 
কর্ণিকার পুষ্প দেখিতে দেখিতে বন্য উগ্র পিপ্লদী-গন্ধে আমোদিত হইয়া 
পঞ্চবটাতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কুটার রচনা! করিয়া বাস 
করিতে লাগিলেন । 

অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্র অপূর্বরূপে সংযমী, তিনি কচিৎ কোন স্থলে 
দৌর্ব্বল্যের লেশ প্রদর্শন করিলেও মুহূর্ত মধ্যে আপনাকে আশ্্যযরূপে 
সংবরণ করিয়! লইয়াছেন। 

'অযোধ্যাকাণ্ডে বিশ্ব শুদ্ধ প্পকল ব্যক্তি অধৈর্য । কেহ শোঁকাকুল, 
কেহ ক্রোধোম্বত্তঃ কেহ বা রাজ্য-কামুক ! রামচন্দ্র মাত্র এই অধ্যায়ে 
নিশ্চল কর্তব্যের বিগ্রহ স্বরূপ অকুষ্ঠিত। তাহার জন্য জগৎ কুষ্টিত কিন্ত 
তিনি নিজের জন্ত কুষ্টিত নহেন। যেখানে বৈষয়িকের সঙ্গে বৈষয়িকের 
সংঘর্ষ-.কেহ বা সত্যপরায়ণ কেহ বা অসত্যপরায়ণ,_সেইখানেই 
রাঁমচন্্র ত্যাগপরায়ণ। তাহার বিষয়ে দ্বণা ও মত্যে অন্থরাগ সর্বত্র 
আমাদিগের বিদ্ময়ের উদ্রেক বরে। তাহার কর্তব্যনিষ্ঠা অপরাঁপরকে 


রামচন্জ কর, 


চাল ক সহ কপট তি তি তা্-ঠি সব এটা চা ৩ ৪. লি দা ৯ এজ অপসতি সি জালা পিনি৩ ও লি স্থিটে ক তত তে সতী অএাস্হিলাসিছি টি কাসিম আসি পি 


পূর্ব ত্যাগ স্বীকারে প্রণোদিত করিডেছে, অ্চ অরচ কোন উন্নত গনী 
শৈলশু্ের সায় তাহার পোভন চরিত্র সকলের উর্ধে অবস্থিত। | 

কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে রামচন্ের আত্ম-সং্যম শিথিব হইয়া 
পড়িল। তিনি এ পর্যন্ত লক্ণাদিকে উপদেশ দিয়া পথে প্রবন্তিত 
করিয়াছেন, এবার তিনি তাহাদের উপদেশীর্ঘ হইয়া পড়িলেন। তাহার 
লঙ্কাঁজয় অপেক্ষা অযোধ্যাকাণ্ডের আত্মজয়ের আমর! অধিক পক্ষপাতী । 

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে রামচন্দ্রের বৈরাগ্যের শ্র| কতক পরিমাঁগে 
চলিয়৷ গেলেও তিনি একটুকুও শ্রীহীন হইলেন বলিয়৷ মনে হয় না, কাব্যপ্রী 
তাহাকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়া বসিল! তীহার নুধামধুর 
প্রেমোনাদ, পুশ্পিত অন্গগোদ প্রদেশের গ্রারৃতিক বিচিত্র ভাবের,সঙ্গে 
এক্যতান বিরহ-গীতি, খতুভেদে মাল্যবান্‌ পর্বতের বিবিধ শোভাসম্পদ 
দর্শনে অনুরাগী রাঁজকুমারের উন্মত্ত ভাবীবেশ--এই সকল অধ্যায়ে অফুরন্ত 
ধুর ভাগ্ার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে । আমরা তাঁহার চিত্ত সংবমের 
অভাবে পরিতৃপ্ত হইব কি সখী হইব, তাহ মীমাংসা! করিয়। উঠিতে পারি 
নাই। নানা বিচিত্র ভাবে এই সকল অধ্যায়ে তাহার চরিত্রের বিকাশ 
পাইয়াছে। মারীচ রাক্ষম রাবণকে বলিয়াছিল-_ 


দবৃক্ষে বৃক্ষে চ পশ্যামি চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরং | 
গৃহীত ধন্গুবং রামং পাশহস্তমি বাস্তকং ॥৮ 
"আমি বুক্ষে বৃক্ষে কষ্ণা্ধিনপরিহিত করাল মৃত্যু-সদৃশ ধনুম্পাণি 
রামচন্ত্রের মৃষ্তি দেখিতে পাঁইতেছি।৮ একদিকে তিনি যেরূপ ভীতিপ্রদ। 
অপরদিকে তিনি তেমনই সুন্বর--ধনু্পাণি রামের বন্ধলপরিহিত সৌম্য- 
ুত্তি দেখিয়া দর্ভাঞ্কুর রোমদ্থন করিতে করিতে আশ্রম-হরিণশাবক চিত্রের 
পুত্তলীর স্তায় দীড়াইয়া আছে, কখনও বা'তাহার বন্ধলাগ্র দন্তাগ্রে ধাঁরথ 
করিয়। স্েহ-ভারে তৎপার্থববর্তী হইতেছে এবং যখন বিরহোম্মত্ত রাজকুষার 


€ত৩ । রামারদী নয 


সিএ সি তি ও ও লীগ এসি ও সস্ছিক সিটি সত 


শ্হ হরিণযুখ আমার প্রাণপ্রিয় হরিণাক্সী কোথায়” এই ্রনাপ বলিতে 
বলিতে কাতরকষ্ঠে তাহাদিগকে সীতার কথা জিজ্ঞাস! করিতেছেন, তখন 
তাহারা যেন দাশ্রনেত্রে সহস! উখ্িত হইয়া দক্ষিণদিকে মুখ ফিরাইয়া 
নির্বাক ও নিম্পন্দভাবে তাহাদের বেদনাতুর মৌন হৃদয়ের ভাব যথাসাধ্য 
জ্ঞাপন করিয়াছিল । 

পঞ্চবটীতে শূর্পণথার নাসাকর্ণচ্ছেদের পরে রামচন্ত্রের সন্ধে রাক্ষসগণের 
ঘোর যুদ্ধ বাধিয়! গেল। খরদূষণাঁদি চতুর্দশসহশ্র রাক্ষস রামকর্তৃক নিহত 
হইল। জনস্থানের এই দুর্দশার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাবিণ পরিব্রাজক 
বেশে দীতাকে হরণ করিয়৷ লইয়। গেল। 

মারীচরাক্ষসের মৃত্যুকীলের উক্তি শুনিয়াই রামচন্দ্র রাঁক্ষদগণের কি 
একটা অভিসন্ধি আছে, তাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন। পথে লক্ষণকে 
একাকী আসিতে দেখিয়া তিনি একাস্ত ভয়-বিহ্বল হইয়া! পড়িলেন। এই 
সময় হইতে প্রশাস্তচিত্ত রামচন্দ্র ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় চঞ্চল হইয়৷ উঠিলেন। 
বস্ততঃ তাহার শোকের যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি বনবাসমন্কল্প 
জানাইলে সাঁধবী-_ 

“মগ্রতত্তে গমি্তামি মৃদবস্তী কুশকণ্টকান্‌॥” 

“কুশকণ্টকে পাঁদচাঁরণ পূর্বক তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব” বলিয়া 
গ্রফুল্লচিত্তে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া ভিথারিণী লাজিয়াছিলেন, 
অযোধ্যার সুরম্য হম্ট্যরাজির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন এ সকল 
অষ্রালিকার ছায়। অপেক্ষা-_ 

“তব পদচ্ছায়া বিশিষ্যতে |” 

“তৌমার পদচ্ছায়াই আমি অধিকতর কামন! করি।” নৃপুরদীলামুখর 
পাদক্ষেপে ক্রীড়াশীল! রাজবধূ' রামকে ছায়ার শ্ঠায় অস্থগমন করিয়াছেন, 
মুগীবৎ ফুল্পনয়ন! ভীরু বনে তয় পাইলে স্বীয় ভূজলতা দ্বারা রামচন্দ্র 


ধাম *॥.. ৪৭ 
বানু আশ্রন্ন করিতেন । এই ত্রয়োদশ বৎসর চিত্রকূট ও পঞ্চবটী তরু" 
চছায়ায়, গদগদনাদী গোঁদ্াবরীর উপকূলে :মন্দাকিনীর লিকতাভৃমে--বন্ 
কন্দমূল ও কথায় ফল সেবন করিয়া বহু আদরে লালিতা৷ দোহাগিনী 
রাজবধূ স্বামীর পার্ববপ্তিনী হইয়া থাকাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ মনে করিয়া" 
ছেন। রামচন্দ্রও যখন তাহাকে লইয়া আঁইসেন, তখন বলিয়াছিলেন-_ 
"আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ভয় করি না। সাক্ষাৎ কুদ্র হইতেও 
আমার ভয় নাই ।” .এই অতয় দিয় তন্বী পদ্পপলা শাক্ষীকে আনিয়া ছিলেন, 
এখন তিনি তীহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না; সুতরাং রামের ব্যাকু- 
লতার যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি লক্ষণকে একাকী দেখিয়াই সমূহ বিপদা- 
শঙ্কায় মুহমাঁন হইয়! পড়িলেন, অনত্যস্ত করুণকণ্ঠে বলিয়৷ উঠিলেন, “দণ্- 
কারণ্যে ধিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেনঃ আমার সেই বন-সঙ্গিনী 
ছুঃখসহাঁয়কে কোথায় রাখিয়া আসিলে? যাহাকে ছাড়া আমি এক 
মুহূর্তও বাঁচিতে পারিব না, আমার সেই প্রাণলহায়কে কোথায় রাখিয়। 
আসিয়া?” 


“যদ্দি মামাশ্রমগতং বৈদেহী নাভিভাষতে। 
পুরঃ প্রহসিতা! সীতা প্রাণাংস্তক্ষ্যামি লক্ষণ ॥” 

“আমি আশ্রমে উপস্থিত হইলে যদি পুনরায় হাসিয়। সীতা আমার সঙ্গে 
কথা বলিতে না আসেন তবে আমি গ্রাণ বিসর্জন দিব।” বিপদাঁশঙ্কায় 
কেবেরীর প্রতি কটংক্তি প্রয়োগ করিলেন-_ 

“হা! সকামাগ্ধ কৈকেয়ী দেবি মেহস্য ভবিষ্তৃতি |” 

তিনি লক্ষণের সঙ্গে জ্রুতবেগে কুটীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সমস্ত 
প্রকৃতি যেন তাঁহার বিপৎপাঁতের নিবিড় পুর্বণীভীষ-স্চক ভ্যন্রস্ত মৌনভাব 
অবলম্বন করিল। চারিদিকে অশুভ লক্ষণ দেখিয়া তীহার মুখ গুকাইয়া 
গেল--দেখিলেন হেমস্তে গু পন্মদলের মৃত সীতাঁবিহীন শ্রীহীন ম্লান 


ক 
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৪৮ রামারণী কথ! 


কুটারখানি দীড়াইয়া৷ আছে, উহার সৌন্ধ্য চলিয়া গিয়াছে, বনদেবতারা 
যেন পঞ্চবটা হইতে বিদায় লইয়াছেন-_যেন সমস্ত বনগ্রদোশ মীতা-শুন্ততা 
বিরান করিতেছে, পঞ্চবটার তরুরাঁজি অবনত শাখাঁয় যেন কাদিতেছে, 
পঞ্চবটীর পাঁখিগণ কাকলী ভুলিয়! গিয়াছে--পঞ্চবটীর তরুশাখায় ফুলকউলি 
বির্দ। অন্তিন ও বন্ধলাদি কুটারের পাশে আঁবন্ধ রহিয়াছে-_এই অবস্থা 
দেখিয়া 

“শোকরক্তেক্ষণঃ শ্রীমান্‌ উন্মত্ত ইব লক্ষ্যতে।” 
রামচন্দ্র পাগল হইয়া পড়িলেনু, তাহার চক্ষু রক্তিমাভ হইয়! উঠিল। 

হয় ত গোঁদাবরীতীরে সীতা পদ্ম খু'জিতে গিয়াছেন__-বনে পথ হাঁরাইয়া 

ফেলিয়াছেন। প্বনোম্সত! চ মৈথিলী* ছুই ভাই ব্যাকুলভাবে খু'জিতে 
লাগিলেন। গিরি, নদী ও নান! ছুর্গম স্থানি অগ্থেষণ :করিলেন। বামচন্ত্ 
ক্রমেই বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, কাদদ্ব-কুন্ুম-প্রিয়ার তত্ব কাস্ব তরু 
জানিতে পারে, সুতরাং কদস্ব বুদ্ষকে প্রিয়া-কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ? বিহ্ব- 
বৃক্ষের নিকটে যাইয়া কৃতাঞ্জলি হইলেন 3 লতা পল্নবপুষ্পাঢ্য বৃহৎ বনম্পড়ির 
নিকটে যাইয়া কাতরকণ্ঠে রাম, সীতাঁর কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন। 
পত্রপুষ্প-সংচ্ন্ন অশোকের নিকট শোক মুক্তির উপদেশ চাঁহিলেন এবং 
কর্নিকার পুষ্পদর্শনে পাগল হইয়! সীতার শ্রীমুখের কর্ণশোভা। ম্মরণ 
করিলেন,_বনে বনে উদ্মত্ের গ্ঘায় ভ্রমণ করিয়া! মৃগযুথের নিকট 
মুগশাবকীর তত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন । সহসা-ক্ষিগ্তবৎ ছায়া-সীতা দর্শনে 
ব্যাকুলকণ্ে বলিতে লাগিলেন-_ 

“কিং ধাবসি পরিয়ে নূনং দৃষ্টাসি কমলেক্ষণে । 

'বৃক্ষৈরাচ্ছাগ্ চাআনং কিং মাং ন প্রতিভাষসে ॥ 

তিষ্ঠ ভিষ্ঠ বরারোহে ন তেইস্তি করুণা ময়ি। 

নাত্যর্থং হাস্থশীলাসি কিমর্থং মামুপেক্ষসে ॥, 


৬ ডি. 2 
রাঁমচত্র 9% 


॥ 
কাত চিলি» লতা স্পিন উর “শর্ত ৮ ৬০টি 


“হে প্রিরে তুষি বৃক্ষের অন্তরালে ধাবিত হইতেছ কেন? আমি 
তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তুমি আমার সহিত কথা কহিতেছ না 
কেন? তুমি. ত পূর্বে আমার সঙ্গে এন্নপ পরিহান করিতে না৮-_তুমি 
দাড়াও,__যাইও না, আমার গ্রতি তোমার করণ! নাই?” এই বলিয়া 
খ্যানপরায়ণ হইয়। নিম্পন্মভাঁবে ধীড়াইয়! রহিলেন। 

ক্ষণেক পরে এই বিমূঢ়তা ঘুচিলে তিনি পুনশ্চ সীতাদ্বেষণে প্রবৃত্ত 
হইলেন। নীতাঁকে কেহ হরণ করিয়া লইয়াছে, এই আশঙ্কা রামের হয় 
নাই ; তাহার ধারণ] হইল, সীতাঁকে রাক্ষমগণ খাইয়। ফেলিয়াছে । তাহার 
শুভ্রকুগুলের দীরপ্ি উদ্ভাসিত কক্রান্তকেশসংবৃত, সুন্দর পূর্ণচন্দ্ের স্তায় 
মুখমণ্ডল, স্থুচারু নাসিক ও শুভ্র ওঠাধর রাঁক্ষসের ভয়ে মলিন ও শু 
হইয়া গিয়াছিল! বেপথুমতীর পল্পব-কোমল বাহু, সুন্মর অলঙ্কাঁর, সকলই 
রাক্ষলগণের উদরস্থ হইয়াছে, ভাবিয়া রামচন্ত্র পলকহীন উন্মাদ দৃষ্টিতে 
আকাশের দিকে তাকাইয়৷ রহিলেন এবং ক্ষণপরে চলিতে লাগিলেন। 
একবার দ্রুত একবার মন্থর গতিতে উন্মতের স্তাঁয় নদ নদী ও নিঝরিপী- 
মুখরিত গিরিগ্রদশে ভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেন, “লক্ষণ, পদ্মবনাকীর্ণ 
গোদাবরীর বেলাভূমি, কন্দর ও নির্ঝবপূর্ণ গিরিপ্রদেশ, প্রীণাঁধিক! সীতার 
জন্ত সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খু'জিলাম, তাঁহাকে ত পাইলাম না। 
এই বলিয়া মুহূর্তকাল শোঁকাবেগে বিসংজ্ঞ হইয়া ভূলুন্টিত হইয়া! পড়িলেন। 
তখন তীহার গভীর ও ঘন নিশ্বাস ধরণীর গাত্রে নিপতিত হইতে লাগিল । 

কতক্ষণ পরে রাঁম লক্ষ্ণকে অধোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে অন্ধরোধ 
করিয়! বলিলেন, "আমি অযোধ্যায় আর কোন্‌ মুখে যাইব, বিদেহরাজ 
সীতার কথ! জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি কহিব? ভরতকে তুমি গাড় 
আলিঙ্গন করিয়! বলিও রাজ্য যেন চিরদিন সে-ই পালন করে। আমার 
মাতা কৈকেরী, স্ুমিত্রা ও কৌশল্যাকে সমস্ত অবস্থা বলিয়া তাহাদিগকে 
যত্বের সহিত পালন করিও ।” 


৫৪ রামায়ণী কথা 


ক্ষণ অনেক উপদেপ-বাঁক্যে রাঁমের মনে সাত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন । 

যিনি বলিয়াছিলেন-_ 

*বিদ্ধি মাং খধিভিস্তল্যং বিমলং ্মাশরিজ 
"আমাকে খিতুল্য বিমল ধর্মাশ্রিত বলিয়া জানিও”-_ধীহীকে রাজ্যনাশ 
ও সুহঘিরহ অভিভূত করিতে পারে নাই, পিতা “রাম” নাম কঠে বলিতে 
বলিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এবছিধ পিতৃশোকেও যিনি বিহ্বল হন 
নাই,_আজ তিনি শোকোন্মত । গোদাবরীর নদীকুল তত্র তন করিয়া 
খু'জিয়াছেন_ 

“নীঘ্রং লক্ষণ জানীহি গত্বা গোদাবরীং নদীং | 

অপি গোদাবরীং সীতা পদ্মান্তানয়িতুং গত! ॥ 


“লক্ষণ গোঁদাবরী নদী শীন্র খু'জিয়া আইস, হয় ত সীতা পন্প আনিতে 
সেখানে গিয়াছেন।” লক্ষণ গোদাবরীকৃলে সীতার অন্বেষণে পুনঃ গ্রবৃভ 
হইলেন, উচ্চৈ:স্বরে চতুর্দিকে ডাঁকিতে লাগিলেন, নীরব অমুগোদ 
প্রদেশের বেতসবন হইতে প্রতিধ্বনি তীহার কণ্ঠের অনুকরণ করিল। 
তিনি ছুঃখিত হুইয়! ফিরিয়া আসিয়া রামচন্ত্রকে বলিলেন__- 


«কং নু সা দেশমাপন্না বৈদেহী ক্লেশনাশিনী৮-- 


পরেশনাশিনী বৈদেহী কোন্‌ দেশে গিয়াছেন1--আঁমি ত তাঁহার সন্ধান 
পাইলাম না।”. 

লক্ষণের কথা শুনিয়া শোকাকুল রামচন্দ্র নিজে পুনরায় গোঁদীবরীতীরে 
উপস্থিত হইলেন। 

ক্রমশঃ তাহার! দক্ষিণদিক্‌ পর্যটন করিতে করিতে সীতার অঙগভৃষণ 
কুনুমদাম ভূপতিত দেখিতে পাইলেন। তখন অঙ্চদিক্ত চক্ষে রাম 
বলিলেন-__. 


রাঁমচন্জু €$.. 


প্মন্ো সূর্য্যশ্চ বায়ুশ্চ মেদিনী চ যশখিনী। 
_অভিরক্ষস্তি পুষ্পাণি প্রকুর্বন্ত মম প্রিয়ম্‌।” 


“পৃথিবী হর্য ও বাঁু এই পুম্পগুলি রক্ষা করিয়! আমাকে সুখী করুন।” 
কতবদুরে 'যাঁইতে যাইতে তীহারা দবেখিলেন+ বৃত্তিকাঁর উপর 
রাক্ষমের বুহৎ পদচিহ্ন অস্কিত রহিয়াছে ১ পার্থ ভূমি শোঁণিত-লিঞচ, 
তাহাতে সীতার উত্তরীর্খলিত কনকবিন্দু পতিত রহিয়াছে, অদূরে এক 
পুরুষের বিকৃত শব ও বিদীর্ণ কবচ ভূলুষ্ঠিত, তৎপার্খে যুদ্ধরথ চক্রহীন হইয়া 
পড়িয়া আছে ও তংসংলগ্ পতাকা শোণিত ও কর্দমার্ড। এই দৃশ্ু 
দেখিয়া রামচন্দ্র পূর্ববাশঙ্ক! বদ্ধমূল হইল-_রাঁক্ষসের! সীতার সুকুমার দেহ 
খাইয়। ফেলিয়াছে। তাহার দেহ অধিকারের জন্ত পরম্পরের মধ্যে ঘোর 
দবন্যুদধ হইয়াছিল-_এ সকল তাহারই নির্র্শন। রামের চক্ষু ক্রোধে তাত্রবর্ণ 
হইয়া উঠিল, তাহার ওঠসংপুট স্কুরিত হইতে লাগিল, ব্হলাজিন বন্ধন 
করিয়া পৃষ্ঠলোলিত জটাভার গুছাইয়! লইলেন এবং লক্ষণের হত্ত হইতে 
ধনুগ্রহণ পূর্বক ক্ষিগ্ুভাবে বলিলেন--“যেরূপ জর! মৃত্যু ও বিধাতাঁর 
ক্রোধ অনিবার্ধ্য। সেইরূপ আজ আমার সংহাঁর-বৃত্তি অনিবার্য, কেহ 
প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।” তিনি যাহা কিছু সম্মুধে দেখিবেন, 
সকলই নষ্ট করিয়া সীতা-বিনাঁশের প্রতিশোধ তুলিবেন। 'জ্য্ঠ ভ্রাতার 
এই প্রকার উচ্মত্ততা দর্শন করিয়া! লক্ষণ অনেক ্নিঞ্ধ উপদেশ প্রদান 
করিলেন,_যেরূপ কথায় প্রীণ ভুড়াইয়া যায়, সেইবপ শাস্তিপূর্ণ উপদেশে 
রামের চিত্তব্যথ! হরণ করিতে চেষ্টা পাইলেন । তাহারা আরও দূরে যাইয়া 
শোঁণিতার্জ গিরিতুন্য বৃহদদেহ মুমুধু' জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। রাঁম 
উহাকে দ্বেখা মাত্র উদ্মুত্তভাঁবে “এই রাক্ষম মীতাকে থাইয়৷ ।৭স্চলভাতে 
পড়িয়া আছে” বলিয়! তাহার ব্ধকল্ে ধুতে মৃত্যুতুল্য শর আরোপিভ 
করিলেন। জটাযুর প্রা কণ্ঠীগত, তিনি কথ বলিতে যাইয়া সফেন রক্ত 


৪২ রাঁমায়ণী কথা 


কা পানমা্িা িিলীসি পিস তিনি খাত সিল সিসি লি সিসি শামিম তা এ পিস ্িসসস্সিসপঅি 


বমন, করিলেন এবং অভি দীন ও মৃদু বাঁকো রামকে বলিলেন--০হে 
আয়ুন্বন্, তুমি ধাহাকে বনে বনে মহোষধির স্তায় খু'ছিতেছ, সেই দেবী 
এবং আমার প্রাণ উভয়ই রাবণ কর্তৃক হ্বত হইয়াছে। আমি সীতাকে 
তৎকর্তৃক অপন্ৃত হইতে দেখিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জগ্য যুদ্ধ 
করিয়াছিলাম,. এই যে ভগ্ররথচ্ছত্র ও ভগ্নদণ্ড। উহা! রাঁবণের । তাহার 
সারথিও আমার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে । রাবণকে আমি রথ হইতে 
নিপাঁতিত করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি পরিশ্রাস্ত হইয়! পড়াতে সে খড়া 
দ্বারা আমার পার্খচ্ছেদ করিয়া গিয়াছে ।-_ 
“রক্ষসা নিহতং পূর্ববং মাং ন হস্তং ত্বমহসি।” 

প্রাবণ আঁমাকে ইতিপূর্তেই নিহত করিয়াছে, আমাকে পুর্ববার 
নিধন করিবার চেষ্টা তোমার পক্ষে উচিত নহে ।” 

এই কথা শুনিয়া রামচ্তর স্বীয় বৃহৎ ধন্ন পরিত্যাগপূর্ববক জটায়ুকে 
আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং অতি দীন্ভাবে বলিলেন, 
“লক্ষণ, দেখ ইহার প্রাণ কাগত, জটায়ু মরিতেছেন আমার তাঁগ্যদোষে 
আমার পিতৃখ! জটায়ু নিহত হইয়াছেন, ইহার স্বর বিরুব হইয়াছে, 
চক্ষু নিপ্রভ হইয়াছে ।” জটাযুর দিকে সজলনেত্রে চাহিয়া রুতাগ্তলি 
হইয়া বলিলেন “যদি শক্তি থাকে, তবে আর একবার কথ! বল। তোমার 
বধ-কাহিনী ও সীতাহরণের কথা আমাকে বল। রাঁৰণ আমার স্ত্রীকে 
কেন হরণ করিল, আমার সঙ্গে তাহার কি শক্রতা? তাহার রূপ 
ও শক্তি-সামর্থ্য কি প্রকার? আমার কি অপরাধ পাইয়া সে এই কাধ্য 
করিয়াছে? সীতার মনোহর মুখণ্রী তখন কিরূপ হইয়া গিয়াছিল,__ 
বিধুমুখী তখন কি বলিয়াছিলেন? হে তাত! রাবণের গৃহ কোথায়?” 
এতখুলি. প্রশ্নের উত্তরে জটামু এইমাত্র বলিলেন; “আমি দৃষ্টিহার৷ হইয়াছি, 
কথ! বলিতে পারিতেছি না-দুরাত্া রাবণ শীতাকে হরণ করিয়া দক্ষিণ 
মুখে গিয়াছে, রাবণ বিশ্বত্রবা মুনির পুত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা” এই শেষ 





পাম ৫৪ 
কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চঙ্ষতাঁরা স্থির হইল; জটায়ু প্রীগত্যাগ 
করিলেন) রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া “বল বল” কহিতেছিলেন, কিন্তু জটাু 
ততক্ষণ প্রাঁণত্যাগ করিয়া স্বর্গগত হইলেন। রাঁমচন্্র অশরপূর্ণ চক্ষে 
বলিলেন, এই জটাযু বহু বৎসর দগুকারণ্যে যাপন করিয়া বিশীর্ণ 
হইয়াছিলেন. কিন্ত আমার জন্ত আজ ইনি কাঁলগ্রানে পতিত হুইলেন। 
“কালো হি দুরতিক্রমঃ।* এই পৃথিবীতে সর্বত্রই সাধু ও মহাঁজনগণ বাঁস 
করিতেছেন, নীচকুলেও জটায়ুর মত দেবতাদের পৃজনীয় চরিত্র বিদ্মান”_ 
আমার উপকারের জন্থ ইনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিলেন__ 





“মম হেতোরয়ং প্রাণান্‌ মুমোচ পতগেশ্বরঃ।” 


আজ আমার সীতা হরণের কষ্ট নাই, জটায়ুর মৃত্যু-শৌক আমার চিত 
অধিকার করিয়াছে। 


রাজ! দশরথঃ শ্রীমান্‌ যথা মম মহাযশাঃ | 
পূজনীয়শ্চ মান্তশ্চ তথায়ং পতগেশ্বরঃ ॥৮ 


"আমার নিকট যশন্বী রাঁজ। দশরথ যেমন পুজনীয় ও মান্য, আঁজ 
জটাযুও সেই প্রকার।” লক্ষণ কাষ্ঠ আহরণ কর, আমি এই পবিত্র 
দেহের সৎকার করিব । 

জটাঁযুর দেহের শেষকাধ্য সমাধাপুর্বক প্রথমতঃ পশ্চিমবাহী পথ. 
অবলম্বন করিয়া শেষে ছুই ভ্রাতা দক্ষিণ উপকূলের সমীপবর্তী হইলেন। 
ক্রৌঞ্চারণ্য সম্মুখে বিস্তীর্ণ _-অছি দুর্গম অরণ্য । সেই স্থানে এক ভীষণ 
রাক্ষমীকে শাসন করিয়া বিকৃতমুন্তি বন্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কবন্ধ 
রামকর্তৃক নিহত হইল। মৃত্যুকালে সে রামচন্্রকে পম্পাতীরবর্তী খত্তমৃক 
পর্বতে স্থুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া শীতা৷ উদ্ধারের চেষ্টা করিবার 
পরামর্শ প্রদান করিল। তৎপরে শবরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়! উভয় 
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জাতা দক্ষিণাপিথের বিস্তৃত ভূখণ্ড অতিক্রম করিয়া সারস-কষৌধনাদিত 
পম্পাহদের উপকূলে উপনীত হইলেন। 

পম্পাতীরবর্তা স্থান বড় রমণীয়; তখন হুদকুলস্থ বনরাজির অঙ্গে 
অপূর্ব শ্রসন্পন্ন নব বাঁস পরাইয়া বসস্ত আগমন করিয়াছে। অদূরে 
খন্মূকের কৃষন্ছায়। মেঘের সঙ্গে মিশিয়া আছে। গিরিসাঙগদেশ হইতে 
নিন মমতলভূমি পর্যস্ত বিস্তীর্ণ বনরাজির মধ্যে মধ্যে স্ুদৃশ্ঠ কর্ণিকার বৃক্ষ 
পুম্পসংচ্ছন্ন হইয়া! পীতান্বর পরিহিত মগ্য়ের স্তায় দেখা যাঁইতেছিল। 
শৈলফন্দর-নিঃস্ত বায়ু পম্পার পদ্মরাঁজি চুম্বন করিয়া রামচন্দ্রের দেহ স্পর্শ 
করিল, সেই গল্মকৌষনিঃন্হত গন্ধবহ বাঁযুর স্পর্শে শ্রীরামচন্্র মনে করিলেন_ 

“নিশ্বাস ইব সীতায়া বাতি বায়ুন্মনোহরঃ 1” 

সিস্ধুবার ও মাতুলু্গ পুম্প প্রন্ফুটিত হইয়াছিল, কোঁবিদার, মল্লিকা ও 
কবরী পুষ্প বাঁয়ুতে দুলিতেছিল ; শিখী, শিখিনীর সঙ্গে ইতস্ততঃ নৃত্য 
করিতেছিল; দাত্যুহ করুণকঠে ডাঁকিতেছিল) তাত্রবর্ণ পঙ্লবের 
আভ্যন্তরীণ রাগরক্ত মধুকর উড়িয়া সহসা কুন্থমাস্তরে প্রবিষ্ট হইতেছিল। 
অষ্কোল, কুরুণ ও চূর্ণক বৃক্ষ পম্পাতীরে প্রহরীর স্তাঁয় ধাড়াইয়াছিল। 
রামচন্্র এই প্রকৃতির সৌনধ্যে আম্মহাঁরা হইয়! সীতার জন্ত বিলাপ 
করিতে লাগিলেন। 


পন্ঠাম। পন্মপলাশাক্ষী মুহু-ভাষ! চ মে প্রিয়া ।” 


তিনি বমস্তাগমে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। এ দেখ লক্ষণ কারগুব 
পক্জী শুভ সলিলে অবগাহন করিয়া স্বীর কাস্তার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে । 
আজ্জ যদি সীতার সঙ্গে শুভ সম্মিলন হইত, তবে অধযোধ্যার গ্রশ্ব্য কিছ 
স্বর্গও আমি অভিলাষ করিতাম না। এখানে যেকপ বসস্তাঁগমে ধরিত্রী 
হট! হইয়াছেন যে স্থানে সীতা আছেন, সেখানেও কি বসন্তের এই 
লীলাঁভিনর হইতেছে? তিনি তাহা হইলে যেন কত পরিতাপ 


রাষচজ এ 


শাসিত হা টি ২০ পি স্পা লো প্র পি 


১ এই পুষ্পবহ, হিমন্ীতল বাছু সীতাকে শরণ করিয়া আদার 
নিকটি অধরিশ্ছুলিঙ্গের সায় বোধ হইতেছে । 
“পন্য লক্ম্ণ পুষ্পাণি নিষ্পলানি ভবস্তি মে।” 

এই বিশাল পুষ্পস্ভার আজ আমার নিকট বুথা। আমি অযোধ্যায় 
ফিরিয়! গেলে+ বিদেহরাঁজকে কি বলিব? সেই মৃদুহীসির অন্তরালবাক্ত 
চির-হিতৈষিণীর অতু্ননীয় কথাগুলি শুন্নিয়া আর কবে জুড়াইব? লক্ষণ 
তুমি ফিরিয়া বাও) আমি সীতাবিরহে গ্রাণধারণ করিতে পারিব না।৮- 

লক্ষণ রামচন্দ্রের এই উন্নত্তত৷ দর্শনে তীত হইলেন, তাহাকে কত 
সাত্বনা-বাক্য বলিলেন, কিন্তু রামচন্দ্রের ব্যাকুলতার হাস হয় নাই। 
কখনও মন্দীভূত গতিতে স্থলিতকৌগীন রামচন্ত্র অবসন্ন হইয়া! পড়িতেছেন, 
কখনও গলদশ্রধারাকুল উর্ধীসংবন্ধ দৃষ্টিতে উল্মত্তের স্তায় প্রলাপ-বাক্য 
বলিতেছেন। এই অবস্থায় স্ুগ্রীব-কর্তৃক গ্রেরিত হুনুমীন তাহাদিগের 
নিকট উপনীত হইল । হনুমানের শ্নিদ্ধ অভিনন্দনে লক্ষ্মণ হৃদয়ের আবেগ 
রোধ করিতে পাঁরিলেন না । হনুমান স্ুগ্রীবের সংবাদ তীহাদিগকে দিয়া 
বলিয়াছিলেনঃ আপনাদের আয়ত এবং নুবৃত্ত মহাভূজ পরিঘতুল্য, আপনারা 
জগৎ শাসন করিতে পারেন, আপনারা বনচারী কেন? আপনাদের 
অপূর্ব দেহকাস্তি সর্বববিধ ভূষণের যোগ্য, আপনার! তৃষণশূন্ত কেন?” 
লক্ষণ রামচন্দ্রের ও তাহার অবস্থা সংক্ষেপে কহিয় সু গ্রীবের আশ্রয় ভিক্ষা 
করিলেন,--“ধিনি পৃথিবীপতি, সর্বলোকশরণ্য আমার গুরু ও অগ্রজ-- 
সেই রামচন্দ্র আজ স্ুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছেন, ছুঃখ-সাগৰে 
পতিত রামচন্ত্রকে আজ বানরাধিপতি আশ্রয় দিয়া রক্ষা করুন।”-.. 
বলিতে বলিতে লক্ষণের চক্ষু অশ্রভী রাক্রান্ত হইল-_ঘিনি সর্ব! চিত্বেগ 
দমন করিয়াছেন, রামচন্দ্রের কষ্ট দেখিয়! তীহার চিত্ত কাতর হই! পড়িয়া- 
(ছিল, লক্ষণ কাদিয়৷ মৌনী হইলেন। 

আরগ্যকাণ্ডের উত্তরভাগ ও কিছ্বিন্ধ্যাকাণ্ডের প্রথমার্ধে ঘটনাবলীর 
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সম্পূর্ণ বিরাম পুষ্ট হয়। এখানে মহাকাব্য জনক্জের ক্রিযা-কণাগে বিদ্ষিপ 
ও উগ্র হইয়া উঠে নাই। গ্রভীর অরণ্য্ছায়ায় একমার বীণার সকরূশ 
ধ্বনির মত রহিষ্ব! রহিয়! রামচন্দ্রের বিরহ্গীতি অনুগোদ গ্রদেশ ও গল্প" 
তীরবর্তী শৈলরাঁজির নি্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়াছে। এই গ্রেমোম্মাদ নব- 
বসস্তাগমপ্রফুল্প প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; এক দিকে বাসন্তী 
মিশ্বুবার ও কুনদকুন্মদ্বী সুগন্ধ, বাযুঃ “পন্লোৎপলবযাকুলা”--পম্পার 
ির্শন বারিরাশি, আকাশোর্ডে সহসা-উখিত বৃষ খত্মূকের নির্জন 
জঙ্া,-অপর দিকে বিরহী রাঁজকুমারের দকরুণ বিলাপ, বদন্তধতু্থুলভ 
হরিং-পল্লবোদগম দর্শনে বেদনাতুর হৃদয়ের প্রলাপোক্তি যেন একথাঁনি 
উজ্জরন আলেখ্যে মিশিয়া গিয়াছে; রামচন্দ্র তাহার বৈরাগ্য-্্রীচ্ুত হইয়া 
কাবাপ্রতে উজ্জল হইয়া উঠিয়াছেন। বৈরাগ্যকঠোর রামচরিত্রের এই 
নকল স্থল বণিত মৃহূতায় পাঠকের পরিতপ্ত হইবার কোন কারণ নাই, 
তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। 

রামচন্ত্র শোকাতুর হইয়! এ পর্স্ত শুধু নিজে কষ্ট পাইতেছিলেন, কিন্ত 
এখন তিনি যে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহ! কতদূর যুক্তিযুক্ত ও নীতি- 
মূলক, তাহার সন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া বায় নাই। বালীবধ বড় জটিল * 
সমস্তা । কবন্ধ মৃত্যুকালে স্ুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের উপদেশ দিয়াছিল, 
সুতরাং রামচন্দ্র নু গ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাঁৎকাঁর লাভ করিয়া! এই বিপৎকালে 
আপনাকে মহায়বান্‌ মনে করিলেন। অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাহার! 
সৌহার্দ্য স্থাপন করিলেন। স্থুগ্রীব বলিলেন-_ 


যত্বমিচ্ছমি সৌহার্দ্য বানরেণ ময়! সহ। 
রোচতে যদি মে সখ্যং বাছুরেষ প্রসারিত ॥ 


গৃহতাং পাণিনা পাঁণি:-_-_ 
প্রি আমার সভায় বানরের সঙ্গে আপনি বান্ধবতা করিতে অভিলাষী 


রামচন্্ ৫ম 


০ চর গা ৭ নীতির টিকা দিত ৯ জাসদ সি সির সা ১২০০০ 


হইয়া থাকেন, তবে এই আঁমি বাহ প্রসারিত করিয়া দিতেছি, আপনি' 
হ্তদবার! আমার হস্ত ধারণ করুন” ) তখন রামচন্ত্র_ 


“সংপ্রহ্ষ্টমনা হস্তং পীড়য়ামাস পাণিনা।” 


"সন্তোষ সহকারে হস্তদ্বারা হস্তপীড়ন করিলেন।” সুতরাং দেখ! যাইতেছে 
পুরাকালে ভারতবর্ষে 9178৩ 7905 প্রথা প্রচলিত ছিল । কিন্ত স্গ্রীৰ 
শুধু বন্ধু নহেন, তিনিও তাহারই মত বেদনাতুর। তিনিও রাপ্যচ্যুত এবং 
তাহারও স্ত্রী অপ্ঘত। ন্ুগ্রীব বালীর ভয়ে দুর দৃরান্তর ঘুরিয়! বেড়াইয়া- 
ছেন, অধুন! মাতঙ্গমুনির আশ্রমসঙ্গিহিত স্থান বালীর পক্ষে শাপ-নিষিদ্ধ 
হওয়াতে, খগ্তমুকের সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয় লইয়া স্্রী-বিরহে 
তিনি অতি কষ্টে জীবন যাপন করিতেছেন। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া 
রামচন্দ্র তীহাঁর প্রতি একান্ত কূপাপরবশ হইয়া পড়িলেন; বাহার স্ত্রী 
অপরে লইয়৷ যায়, তীহার তুল্য হতভাগ্য জগতে আর কে? হতভাগ্যের 
সঙ্গে হতভাগ্যের মৈত্রী শুধু পাঁণিপীড়নে পর্যবসিত হইল না, হৃদয়ের গভীর 
সহানুভূতি দ্বার! ভাহা বদ্ধমূল হইল। স্ুগ্রীব যখন তাহীর স্্রী-হরণবৃত্ান্ত 
'রামের নিকট বলিতেছেন, তখন সহসা! তাহার চক্ষে কুলপ্রাবী নদী- 
স্বোতের ন্যায় বাঁষ্পবেগ উথলিয়! উঠিয়াছিল--কিন্ত সেই অশ্রবেগ-- 
দ্ধারয়ামাস ধৈর্যেণ নুগ্রীবো রামসন্নিধৌ ।৮ 
প্রামচন্ত্রের সম্মুখে স্থৃগ্রীব ধৈর্যাসহকারে ধারণ করিল” এইরূপ সমছুঃখী 
বন্ধুবরকে পাইয়! যে রামচন্দ্র-_ 
“মুখমশ্রপরিক্রিন্নং বন্ত্রান্তেন প্রমার্জয়ৎ |” 

ত্রাহার নিজের অশ্রমলিন মুখখানি বন্ত্রীস্ত দ্বারা মার্জনা করিবেন, 
তাহীতে আর আশ্চর্য্য কি? সীতা খস্তমৃক পর্ধধতে স্বীয় ভূষণাদি ও উত্তরীয় 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, স্ুগ্রীব তাহা! সফতে রাখিয়া দিয়াছিলেন। বাঁ 
অবিলস্থে তাহা দেখিতে চাঁহিলেন; তাহা উপস্থিত কর! হইলে তিনি লেই 
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এলে সু পি বাসস ঈিাকিছি জা জিটিভির সি, জা রিল জা হকি এত ৯ সিট ৪ ছি তা পিসি আপ সস পসরা নিত ভা 


উত্পীয় ও ভূষণ বক্ষে রাখিয়া কাদিতে লাগিলেন: এবং রাবণের কার্য 
স্মরণ করিয়া--- 


“নিশস্বাস ভৃশং স্প্পো বিলস্থ ইব রোষিতঃ1” 


“বিলম্থ সর্পের্ায় কুদ্ধ হইয়! নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন ।” 

্ত্রীব এবং রামচন্দ্র মৈত্রী সম্পূর্ণ হইল। বালী-বধে তিনি কৃতসন্বল্ 
হইলেন। কিন্ত একজন প্রতাঁপশালী দেশাধিপতিকে বৃক্ষান্তরাল হইতে 
শর নিক্ষেপ করিয়া বধ করা ঠিক ক্ষত্রিয়োচিত কাধ্য কি না তাহা 
বিবেচনা ক্ধিবার উপযুক্ত মনের অবস্থা তাহার ছিল বলিয়া! মনে হয় না। 
বালীকে তিনি বলিয়াছিলেন, “কনিষ্ঠ সহোদরের স্ত্রী কন্তাস্থানীয়া যে ব্যক্থি 
তাঁহাকে হরণ করিতে পারে, মন্থুর বিধানানুসারে সে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডনীয় ।” 
মনূক্ত দণ্ড দিবার কর্তা তুমি কিসে হইলে? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই 
যেন তিনি বারংবার বলিলেন, “এই সশৈল! বনকাননশালিনী ধরিত্রী 
ইক্ষ1কুবংশীয়গণের অধিকৃত ) ভরত সেই বংশের রাজা, আমর! তাহার 
অনুজ্ঞাক্রমে পাপের দণ্ড দিতে নিযুক্ত । যাহাকে দণ্ড দিতে হইবে, তাহার 
সঙ্গে ক্ষতিয়োচিত সন্ধুখযুদ্ধের প্রয়োজন নাই।” বোঁধ হয়, তিনি আধ্য- 
জাতির মুদ্ধ-নিয়ম কিক্রিন্ধ্যায় পালন করিবার যথেষ্ট কারণ পান নাই। 
এই কার্য তাহার পক্ষে কতদূর স্থায়াহুমোদিত ঠিক বলা যায় না। বালী 
যে অপরাধে দোষী, সুগ্রীবও সেইরূপ ধ্যাপারে একান্তরূপ নিরপরাধ 
ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সমুদ্রের তীরে অঙ্গদ বানরমণ্ডলীর নিকট 
বলিরাছিলেন--“জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মাতৃতুল্যঃ এই হ্ু্রীব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
জীবদ্দশায়ই তাহার পত্বীতে আসক্ত হইয়াছিল ।৮ অর্থাৎ মায়াবীকে বধ 
করিবার জন্য যখন বাঁলী ধরণী-গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাহার 
মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া স্ুগ্রীব কিকিদ্ব্যাপুরী ও বাঁলীর সহধর্দিণীকে অধিকার 
করিয়৷ বমিয়াছিলেন। সেই কারণেই. বোধ হম বালী এত কু্ধ 


"রাফ ৯ 


হইয়াছিলেন। সুতরাং নৈতিক ' বিচারে স্থ্রীবও বালীর শ্তা় অভিযুক্ত 
হইতে পারিতেন। এই সকল অবস্থা পর্যযটালোচন। করিলে রামের কাঁধ্য 
সমর্থন করা কঠিন হইয়! পড়ে। তার! যখন বালীকে রামচন্ত্রের কথা উল্লেখ 
করিয়া দ্বিতীয় দিবস সুগ্রীবের সঙ্গে যুন্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, সে 
দিন সরলচেত! বালী বলিয়াছিলেন---“বিশ্ববিশ্রুতকীত্ডি ধর্দ্বতার রাঁমচন্জ 
কেন কপটভাবে তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা পাইবেন?” এই বিশ্বাস 
উপযুক্ত পাত্রে স্তন্ত হয় নাই। মৃত্যুকালে বাঁলী রাঁমচন্্রুকে অনেক কটুক্তি 
করিয়াছিলেন, বথা--“আপনি ধর্মধ্বজ কিন্ত অধার্শিক, তৃণাবৃত 
কূপের ন্যায় আপনি প্রতারক, মহাত্া ফশরথের পুণ্ত 
বলিয়া পরিচয় দেওয়ার" যোগ্য নহেন।” বাঁলীর . এই সকল 
উক্তি বাল্ীকি *্ধর্শ-্ংহত” বলিয়া মুখবন্ধ করিয়া লইয়াছেন 
সুতরাং রামচন্দ্রের এই কার্ধ্য মহাকবি নিজে অনুমোদন করিয়াছিলেন 
কি না সন্দেহ। 

কিন্তু এ কথ! নিশ্চিত যে কবন্ধারপী দশুগন্ধরর্ব রামচন্দ্রকে স্থু গ্রীবের সঙ্গে 
সখ্য স্থাপনপূর্বক সীত! উদ্ধারের চেষ্ট! করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
শোক-বিহ্বল রাঁমচন্ত্র স্ুগ্রীবের সঙ্গ-লাভ করিয়া নিজেকে কৃতার্ধ মনে 
করিয়াছিলেন, এদিকে আবার স্ুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর বালী 
কর্তৃক তাহী'র স্ত্রীহরণের বৃতীস্ত অবগত হন। স্ুগ্রীবকে সমদুংখী দেখিয়া 
তাহার প্রতি পক্ষপাতী হুইয়া৷ পড়া তাহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক 
হইয়াছিল। একান্ত শোকাতুর অবস্থায় তাঁহার সমন্ত অবস্থা বিচার 
করিয়! কাঁধ্য করিবার স্থৃবিধা ঘটে নাই। কৃত্তিবাস পণ্ডিত এই অধ্যায়ের 
ভণিতায় লিখিয়াছেন-_ 


“কৃত্তিবান পণ্ডিতের ঘটিল বিষাদ । 
বালী বধ করি কেন করিল প্রমাদ +৮ 
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£প্রমাদ) শঞের অর্থ (ভ্রম । কিন্তু নৈতিক বিচারে এই ব্যাঁপারের 
ভ্রম মানিয়া লইলেও ইহা স্বীকাধ্য যে, রামচরিত্রের স্বাঁভাবিকত্ব এই 
ঘটনায় বিশেষরূপে রক্ষিত হইয়াছে । সীতাবিরহে রাম যেরূপ শোকার্ত 
হইয়াছিলেন তাহাতে তিনি অন্তথাঁচরণ করিতে সমর্থ ছিলেন না । এই 
ঘটন! অন্তরূপ হইলে রামচন্দ্র আদর্শের বেশী সন্মিহিত হুইতেন, কিন্তু বাস্তব 
হইতে স্মদূরবর্তী হইয়া পড়িতেন এবং কাব্যোক্ত বিষয়ের সীমগ্ুস্য রক্ষিত 
হইত না। রাম বালীর নিকট আত্ম-সমর্থনার্থ বলিয়াছিলেন। “আমি 
সুগ্রীবের সঙ্গে অগ্নি সাক্ষী করিয়া! মৈত্রী স্থাপন করিয়াছি, তাহার শক্ত 
আমার শত্রু, আমি সত্য রক্ষা করিতে বাধ্য ।” সত্যরক্ষাই রাম-চরিত্রের 
বিশেষত্ব । এই দিক হইতে রামের চরিত্র আলোচনা করিলে বোধ হয়, 
তাহা এই ব্যাপারে কতক পরিমাণে সমধিত হইতে পারে। 

রামচন্দ্র নিজের পরাক্রমের পরিচয় দিবার জন্য স্ুগ্রীবের সম্মুখে 
এক শরে সপ্ততাল ভেদ করেন। কিন্তু যখন মনে হয়, তিনি বৃক্ষাস্তরাল 
হইতে ভ্রাতার লঙ্গে মল্যুদ্ধে নিযুক্ত বালীর প্রতি গুপ্তভাঁবে শর নিক্ষেপ 
করিয়৷ তাহার ব্ধসাঁধন করেন, তখন সেই সকল পরাক্রম প্রদর্শনের 
কোন প্রয়োজনই ছিল না। 

খায্মূক পর্বতের গুহা ভেদ করিয়! দুর্গম শৈলসম্কুল প্রদেশে বালীর 
রাজ্য রচিত হইয়াছিল । সেই স্থানে স্থুগ্রীব বিজয়মাল্য কে পরিয়া 
সিংহাসনাভিষিক্ত হইলেন। মাল্যবান্‌ পর্বতের নাতিদূরে চিত্রকানন! 
কিছ্িন্ধযার গীতিবাদিত্রনির্ধোষ শ্রুত হইতেছিল ;- রামচন্দ্র মাল্যবান্‌ 
পর্বতে ভ্রাতার সঙ্গে বাস করিয়া তাহা শুনিতে পাইতেন। কিছ্ি্ধ্যা- 
নগরীতে সাদরে আমন্ত্রিত হইয়াঁও তিনি পুরীতে প্রবেশ করেন নাই, 
বনবাস-প্রতিজ্ঞ। পালন করিয়! পর্বতে বাঁস করিতেছিলেন। রাঁমচন্দ্রে 
চক্ষে দিবারাত্র নিদ্রা ছিল না; উদিত শশিলেখা টিকিরিনিরত 
স্বরণ করিয়া আকুল হইতেন__ 


রান্চিজ, ূ ৬$ 


সা সির ছিপ পি সি শপ টি সপ্ত ক কা ্ 5 রি 


“উপয়াভ্যুদিত দৃষ্ঠ1 শশান্কং স বিশেষতঃ । 
আবিবেশশ ন তং নিদ্রা নিশান শয়নং গতম্‌ ॥৮ 
“চন্রোদয় দেখিয়া রাত্রিকাঁলে শব্যায় শায়িত হইয়াও তিনি নিদ্রা-স্থথ 

লাভ করিতে পারিতেন না” সন্ধ্যাকাল যেন চন্দনচর্ছিত হইয়া পর্বতের 
উর্ধে শোতা পাইত। তখন বর্ধ!-কাঁল, অবিরল জলধারা দর্শনে রাঁম মনে 
করিতেন, তাহার বিরহে সীতা অশ্রত্যাগ করিতেছেন ; নীল মেঘে স্কুরিত 
বিছ্যুৎ দেখিয়৷ রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ চিত্র তাহার স্বতিপথে জাগরিত 
হইত। মাল্যবান্‌ গিরিতে বর্ধাথতুর শুভাগমে দৃশ্যাবলী এক নবী ধারণ 
করিত। মেঘমাল! অন্বর আবৃত করিয়৷ কচিৎ কচিৎ গুরু গম্ভীর শ্ৰ 
করিত, কচিৎ বিচ্ছিন্ন মেঘপংক্কি-মপ্ডিত শৈলশৃঙগ ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় 
শৌভা! পাইত, কখনও বিপুল নীলাম্বরে মেঘ-সমূহ যেন বিশ্রাম করিতে 
করিতে ধীরে ধীরে যাইত। নবশীলিধান্তাৰৃত বিচিত্র ধরণীর গাত্র কম্বলাবৃত 
স্ুদারী-দেহের ন্যায় প্রকাশিত হইত। নবানু-ধীরাহত কেশরপদ্মদল 
পরিত্যাগ করিয়া মকেশর কদ্বপুষ্পের লোভে ভ্রমরগুলি উড়িতেছিল। 
এই বর্ষা খতুতে__ 


«প্রবাসিনো যাস্তি নরাঃ স্বদেশান্‌।” 
“প্রবামী ব্যজিরা স্বদেশে গমন করেন।” বর্ষায় রামচন্ত্রের সীতাশোক 
দ্বিগুণিত হইল ; প্বর্যার চারিটী মাস তাহার নিকট শত বৎসরের স্তায় দীর্ঘ 
প্রতীয়মান হইল” সীতাশোকে এই সময় তিনি অতি কষ্টে অতিবাহিত 
করিলেন-- ূ 

“চত্বারো বাধিকা মাস গতা! বর্ষশতোপমা$1% 

ক্রমে আকাশ শারদখগমে প্রসর হইয়া উঠিল; বলাকা-সমূহ উড়িয়। গেল; 
সপ্তচ্ছদ তরুর শাখায় শাখায় পু্প বিকাশ পাইল; মেঘ, ময়ূর, হস্তিযুথ 
এবং গ্রন্বণ সমুহ্র গগন ধ্বনি সহসা প্রশান্ত হইল; নীলোৎপলাভ 


৬২ : রামায়ণী কথ! 


মেঘ-রাঁজিতে আকাশ আর স্তামীকুত হইয়৷ রহিল না শুভ শাঁরদাগমে 
নদীকৃলের পুলিনয়াশি শনৈঃ শনৈঃ জাগিয়া উঠিল । বাপীতীরে, কাননে 
এবং নদীতটে রামচন্দ্র ঘুরিয়! মৃগশাবাক্ষীকে স্বরণ করিতে লাগিলেন । 
তাহাকে ছাড় কোথাও তিনি স্ুখলাঁভ করিতে পারিলেন ন!। 


“সরাংসি সরিতো৷ বাগীঃ কাননানি বনানি চ। 
তাং বিনা মৃগশাবাক্ষীং চরগ্ীস্ভ সুখং লভে ॥৮ 


প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের গ্রতি স্তরে স্তরে তিনি বিরহ-কাঁতিরতার অশ্রু 
ঢালিয়া কত ন! আক্ষেপ করিলেন ! “চাতক যেরূপ স্বর্গাধিপের নিকট 
কাতরকণ্ঠে একবিনদু জল যাঁরা করে” তিনিও সেইরূপ ব্যগ্র হইয়! সীতা 
দর্শন কামন! করিতে লাগিলেন__ 


“বিহঙ্গ ইব সারঙ্গ; সলিলং ত্রিদশেশ্বরাৎ |” 


সলিলাশয়সমূহে চক্রবাকগণ ত্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত, তীরভূমিতে অসন, 
সপ্তপর্ণ ও কোবিদার পুষ্প প্রশ্ফুটিত। রামচন্দ্র বলিলেন--“শরৎ খতু 
উপস্থিত, বর্ধাগতে নদীসমূহ বিশীর্ণ হইলে সীতা-উদ্ধারের উদ্োগ করিবে 
বলিয়া স্ুগ্রীব প্রতিশ্রত। এখন উদ্ভৌগের সময় উপস্থিত, কিন্ত তাহার 
কোন অনুষ্ঠানই দৃষ্ট হইতেছে না। আমি প্রিয়াবিহীন, ছুঃখার্ভ ও 
হৃতরাজ্য, স্থগ্রীব আমাকে কৃপা! করিতেছে না। আমি অনাথ, রাজ্যতরষট 
প্রবাসী, দীন, গ্রার্থ--এই অবস্থায় স্ুগ্রীবের শরণাপন্ন হইয়াছিঃ সু গ্রীব 
এজন্ত আমাকে উপেক্ষা করিতেছে । তাহার কার্ধ্য উদ্ধার করিয়া 
লইয়া মূর্থ এখন গ্রাম্যস্থখাসক্ত হইয়া রহিয়াছে। লক্ষণ তুমি তাহার 
নিকট যাও, পুনরায় সে কি আমীর বাঁণাগ্সির প্রভায় কিছ্বিত্ধ্যা 
আলোকিত দেখিতে চায়?” 
“ন স সন্কুচিতঃ পন্থা! যেন বালী হতো গতঃ।৮ 


রাম ই 


“যে পথে বানী হত হইয়া গমন. করিয়াছে, সেই পথ রুদ্ধ হয় নাহি।৮ 
“তাহাকে বলিও, সে যেন সময়ানগদাঁরে কাঁধ্য করে এবং বালীর পথে যেন 
তাহাকে না যাইতে হয়।” এই কথা বলিয়া তিনি লক্ণকে পুনরায় বলিলেন, 
পনুগ্রীবের শ্রীতিকর কথ! বলিও, কক্ষ কথা পরিহার করিও ।” 

সুগ্রীব বথার্থ-ই গ্রাম্যস্খাসভ্ত হইয়া তাঁরা, রুমা ও অপরাপর লঙ্গনা- 
বৃদদপরিবৃত হইয়াছিল, মদবিহ্বলিতাঙ্গ ও পানারুণনেত্রে সে দিনের ন্যায় 
রাত্রি এবং রাত্রির স্তায় দিন ষাঁপন করিতেছিল, এমন কি লক্ষণের ভীবণ 
জ্যা-নিনাঁদ ও বাঁনরগণের কোলাহল প্রথমতঃ তাহার কর্ণপথে গ্রবেশ করে 
নাই। শেষে অঙ্গদকর্তক সমন্ত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়! হু গ্রীব বলিল, 
“আমি ত কোন কুব্যবহাঁর করি নাই, তবে রামের ভ্রাতা লক্ষণ কেন 
ক্রোধ করিতেছেন? আমি লক্ষণ কিন্বা রাঁমকে কিছুমাত্র ভয় করি ন' 
-_-তবে বন্ধু বিচ্ছেদের আশঙ্কা করি মাত্র ।--” 

“সর্বথ! সুকরং মিত্রং হুষ্ষরং প্রতিপালনম্‌ ॥৮ 

“মিত্রত্ব সর্বত্রই সলভ, মিত্রত্ব রক্ষা করাই কঠিন।” কিন্তু হনুমান স্ুগ্রীবকে 
তাহার অপরাধ বুঝাই! দিল--শ্যাম সপ্রচ্ছদ-তরু পুম্পিত ও গল্পবিত হইয়া 
উঠিয়াছে, নির্মল আকাশ হইতে বলাকা উড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং শুভ 
শরকাঁল সমাগত । এই শরৎকাঁলে স্ুগ্রীব রামের সাহায্য করিতে 
প্রতিশ্তরত, “এখন অপরাধ স্বীকার করিয়! কৃতাঞ্জলি হইয়! লক্ষণের নিকট 
ক্ষম! প্রার্থনা করুন। স্ুগ্রীব ক্রমে স্বীয় বিপজ্জনক অবস্থা উপলব্ধি 
করিলেন এবং লক্ষণের সম্মুখে স্বীয় কণ্ঠাবলম্থী বিচিত্র ক্রীড়ামাল্য ছেদন. 
করিয়া অন্তঃগুর হইতে বিদায় লইলেন এবং তীহার বিশাল রাজ্যের সমস্ত 
প্রজামণ্ডুলীর মধ্যে এই আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন__ 


“অহোনভর্দনতির্ষে চ নাগচ্ছন্তি মমাজয়া। | 
হস্তব্যান্তে দুরাত্বানো৷ রাঁজশাসনদূষকাঃ ॥” 


৬৪ রাষার়ণী কথা 


“যে সকল ছুরাত্ম! আমার আজ্জার় দশদিনের মধ্যে রাজধানীতে উপস্থিত 
না হইবে, সেই সকল শাঁসন-লজ্ঘনকা'রিগণের উপর হত্যার আদেশ 
্র্নত্ত হইবে" 

সু্রীবের দ্বার! নিযুক্ত বাঁনরগণ তন্ন তন্ন করিয়! নানা দিগেেশ খু'জিয়া 
লীতার কোন লন্ধানই করিতে পারিল না। হুনুমাঁন বিশাল লমুদ্ধ উততীর্ণ 
হইয় লঙ্কায় প্রবেশ-পূর্বক সীতাকে দেখিয়৷ আদিল । 

মীতা-প্রদ্দত্ত অভিজ্ঞান-মণি লইয়। হনূমান প্রত্যাবর্তন করিল। এই 
'আনন্দ-সংবারদ শোক-বিহ্বল রামচন্ত্রকে মহাকবি সহসা শুনান নাই। 
হনুমান সীতার সংবাদ লইয় সমুদ্রকূলে তওপ্রত্যাগমন-আশাপ্িত বানর- 
মণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইল। তাহার! এই তত্ব পাইয়া হষ্ট হইল, কিন্ত 
একবারে তখন রামচন্দ্রের নিকটে গেল না। তাহার! দলবদ্ধ হইয়া 
গরীবের বিশাল মধুবনে প্রবেশ করিল। এই মধুবন কিছিদ্ধ্যাধিপের 
বিশেষ আদেশভিন্ন অপ্রবেশ ছিল। সেই বনে দধিমুখ নামক একজন 
প্রহরী নিষুক্ত ছিল। সীতার সংবাদ-লাভে পুলকিত বানরযুথ সেই মধুবনে 
গ্রবেশ করিল। দধিমুখ তাহাদিগকে বারণ করিল, কিন্ত সে আনন্দের 
সময় তাহার! কেন নিষেধ মান্য করিবে? তাহারা মধূ-তরুর ডাল ভাঙিয়া 
বনের প্রা ন্ট করিয়া! পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মধুপাঁন করিতে লাঁগিল। দধিমুখ 
অগত্য! বলপূর্ববক তাহাদিগকে তাড়াইয়! দিতে চেষ্টা পাইল। দধিমুখের 
এই ব্যবহারে তাহার! একত্র হইয়া তাহাঁকে “ত্রকুটিং দর্শয়ন্তি হি* ভ্রকুটি 
দেখাইতে লাঁগিল। তৎপর দধিমুখের বলগ্রয়োগ চেষ্টার ফলে তাহারা 
দলবদ্ধ হইয়া দধিমুখকে বিশেষরূপ প্রহার করিল। দধিমুখ অশ্রু মুখে 
স্ু্রীবের নিকট নালিশ করিতে গেল। ইত্যবসরে মুক্ত মধুবনে মধু ও 
যৌবনোম্ন্ত বানরযুখ-_ 

“গায়স্তি কেচিত, প্রণমস্তি কেচিৎ 
পঠস্তি কেচিত, প্রচরস্তি কেচিৎ।৮ 


রাজ ৬ 


রসটা তসসী্ি 


কেহ গাছিতে লাগিব, কেহ গ্রণীম করিতে লাগিল, কেহ পাঠ করিতে 
লাগিল, কেহ প্রচার করিতে লাখিলঃ--এই ভাবে আনন্দোসব আরম 
করিয়া দিল। 

স্ুপ্রীব রাম লক্ষণের নিকট উপকিটট ছিলেন? দধিমুখ দেই স্থানে 
উপস্থিত হইয়া বানরাধিপতির পদ ধরিয়া! কীদিতে আরম্ভ করিল। তিনি 
অভয় দিয়া তাহার এই শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে সমস্ত কথা 
জ্ঞাপন করিল। ন্ুগ্রীব- বলিলেন, “লীতাছেষণতৎপর বানর সব্পন্ধায় 
নিতান্ত হতাশ ও দুঃখার্ড হইয়া! দিনযাপন করিতেছে। তাহাদের অকম্মাৎ 
এ ভাবাস্তর কেন? তাহার অবস্ঠ কোন সুখ-সংবাদ পাইয়াছে, হয় ত 
সীতার খোজ করিয়া আমিয়াছে।” সহস! এই ুখের পূর্ববীভাঁষ প্রাপ্ত 
হইয়। রামচন্দ্র বিশুমাত্র অমৃত পানৈ তৃষাতুর যেরূপ আরও পাইবার জগ 
ব্যাকুল হইয়া উঠে, তেমনই আগ্রহাদ্িত হইয়! উঠিলেন ) ন্ুপ্রীবোক্ত এই 
কর্ণন্খ-বাণী তাঁহাকে সীতার সংবাদ প্রাপ্তির জন্ত প্রস্তত করিল-_ 

তৎপরে স্থুগ্রীবের আজ্াক্রমে বানর সকল সেই স্থানে আগমন -করিল। 
হনৃমান রামচন্ত্রের নিকট অভিজ্ঞানমণি দিয়া! সীতার অবস্থা বর্ণনা করিল-_ 


“অধঃশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমাগমে ।” 


সীতার মৃত্তিক।-শয্যাঃ অঙ্গ বিবর্ণ হইয়াছে,--তিনি শীত-ক্রিষ্টা প্মিনীর মত 
হইয়! গিয়াছেন। রাঁম সেই মণি বক্ষে ধারণ করিয়া বালকের স্তায় কীদিতে 
লাগিলেন, সেই মণির স্পর্শে যেন সীতার অনম্পর্শের সুখ অনুভর করিলেন, 
স্থগ্রীবকে বলিলেন।--বৎন দর্শনে যেরূপ ধেনুর পয়ঃ আপন! আপনি 
ক্ষরিত হয়, এই মণির দর্শনে আমার হৃদয় সেইরূপ স্নেহাতুর হইয়াছে ।” 
পুনঃ পুনঃ হনূমাঁনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন-_“আমার ভামিনী মধুর 
কণ্েকি কহিয়াছেন, তাহ! বল। রোগী যেরূপ ওঁধষে জীবন পার, সীতার 
কথায় আমার সেইরূপ হয়--” 


৬৬ | রামার়নী কথা 


“ছুঃখাৎ হুঃখতরং প্রাপ্য কথং জীবতি জানকী ।” 

প্রুখ হইতে ক্ধিকতর দুঃখে পড়িয়। সীতা কেমন করিয়! জীবন ধারণ 
করিতেছেন ?”, 

হনুমানের 'নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া রামচন্ত্র বলিলেন, “এই 
অপূর্বব স্ুখাবহ সংবাদ প্রদানের প্রতিদানে আমি কি দিব, আমার কি 
মাছে? আমার একমাত্র আয়ত্ত পুরস্কার তোমাকে আলিঙ্গন দান” 
এই বলিয়া সাশ্রনেত্রে রামচন্দ্র তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 

কিন্তু হনুমান লঙ্কাপুরীর যে বর্ণনা গ্রদ্দান করিল, তাহ! আশঙ্কা-জনক। 
বিশালি লক্কাপুরীর চারিদিক্‌ খিরিয় বিষানম্পর্শী প্রাচীর,-_তাহার চারিটি 
সদ্য কপাট, সেইথানে “নান! প্রকার যন্ত-নির্শিত অস্ত্রাদি রক্ষিত, সেই 
প্রাচীর পার হইলে তঙ্কর পরিখা, তাহাতে নক্র কুস্তীরাদি বিরাজ 
করিতেছে । সেই পরিথার উপর চাঁরিটি যন্ত্রনির্মিত সেতু । প্রতিপক্ষীয় 
সৈন্ঠ সেই সেতুর উপরে আরোহণ করিলে যস্তরবলে তাহার! পরিধায় 
নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। বঙ্ধকৌশলে সেই সকল সেতু ইচ্ছান্ছমারে উত্তোলিত 
হইতে পারে,__একটা সেতু অতি বিশাল, তাহার বহ-সংখ্যক সুদৃঢ় ভিত্তি 
্বর্ণমপ্তিত। ত্রিকুট পর্বতের উপরে অবস্থিত লঙ্কাপুরী দেবতাদিগেরও 
অগম্য। শত শত বিকৃতমুখ, পিঙ্গঘকেশ। শেল ও শুলধারী রাক্ষস-সৈগ্ 
সেই বিরাট প্রাচীর ও পরিথার প্রবেশপথ রক্ষা করিতেছে । তৎপর 
লঙ্কাপুরীর বীরগণের পরাক্রম, তাহাদের কেহ এরাবতের দত্তোৎপাটন 
করিয়াছে, কেছ বমগুরী অবরোধ করিয়া! মরাজকে শাসন করিয়াছে। 
এই বিশাল; ছুরধিগম্য লঙ্কাপুরী হইতে সীতাকে উদ্ধার করিতে হইবে। 
শত্রপক্ষ তাহাদের আগমনের পূর্বাভাষ প্রাপ্ত হইয়া সাবধান হইয়াছে। 

রাষচন্ত্র হু গ্রীবের সমস্ত সৈন্তসহ পার্বত্যপথে সমুদ্রের উপকূলবর্তী হইতে 
লাগিলেন। পথে ভ্রমরাঁজি অপধ্যাপ্ত পুপ ও ফলসস্তারে সমৃদ্ধ । কিন্ত 
রাম সৈগ্দিগকে সাবধান করিয়া দিলেন, পরীক্ষা না করিয়া যেন কেহ 





রাজ ূ ই. 


কোন ফরের আস্বাদ গ্রহণ না করে, কি জানি বি রাবণের গধচরগণ 
পূর্বেই তাহ বিষাক্ত করিয়া থাকে। এই সময়ে জোষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক 
অপমানিত বিভীষণ আসিয়া! রামচন্ত্রের শরণাঁপর হইলেন। তীহাকে গ্রহণ 
কর! সম্বন্ধে অধিকাংশেরই নান! আঁশঙ্কাঁজনিত অমত প্রকাশিত হইল, 
বিশেষতঃ অজ্ঞাতাচার শত্রপঙ্সীয়কে স্বীয় শিবিরে স্থান দেওয়া! সম্বন্ধে 
সুগ্রীব নিতান্তই প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু রামচন্ত্র কোনক্রমেই শরণ- 
গতকে প্রত্যাখ্যান করিতে সম্মত হইলেন না। 

সমুদ্রের উপকূলবর্তী হইয়া বিশাল সৈন্ত অসীম জলরাঁজির অনন্ত 
প্রসারিত ক্রীড়। লক্ষ্য করিল। কোঁথায়ও জলরাশি ফেনরাজি বিরাঁজিত 
ওষ্ঠে কি উৎকট অষ্ট হীন্ত করিতেছে--কোথায়ও প্রকাণ্ড উর্মি সহকারে 
কি উদগ্র নৃত্য করিতেছে? তিমি, তিমিজিল প্রভৃতি জলাম্রগণের 
আন্দোলনে উহা! গাচ্রূপে আবর্তিত )-_বায়ুদ্বীরা উদ্ধত হইয়া বিপুল 
সলিলবক্ষে যেন আকাশকে প্রগাঢ় পরিরস্তণ করিয়া আছে। অনন্ত 
সমুদ্রের একমাত্র উপমা! আছে, সেই উপষ| আঁকাঁশ এবং আকাশের 
একমাত্র উপমা সমুদ্র। উভয়েই বায়ু কর্তৃক আলোড়িত হইয়া অনন্তকাল 
দিগস্তবিশ্রুত শবে কি মন্ত্র সাধন করিতেছে, সমুদ্রের উত্মি আকাশের মেঘ, 
সমুত্রের মুক্তা, আকাশের তারা কে গণিয়া শেষ করিবে? সমুদ্র আকাশে 
মিশিয়াছে, আকাশ সমুদ্রে মিশিয়াছে। অনন্তকাল হইতে আকাশ ও 
সমুদ্র দিগ্বধগণের অঞ্চল আশ্রয় করিয়া যেন পরম্পরের সঙ্গে ঘনীতৃত 
সংস্পর্শ লাভের চেষ্টা করিতেছে । এই বিপুল সমুত্রের অগাধ তলদেশ নক্র 
_ কুস্তীরাদির নিকেতন । উর্মিগণের সঙ্গে বঞ্ধার অনস্ত ক্ষেত্রে যেন প্রলাপ 
কথোপকথন চ্িতেছে ! মৌন বিদ্বয়ে তীরে দীড়াইয়৷ অসংখ্য সুপ্রীবসৈন্ত 
ভীতচক্ষে এই অসীম জলরাশি দর্শন করিতে লাগিল, ইহা উত্তীর্ণ 
হইবে কিরূপে ? 

রামন্তর স্বীয় পরিঘসঙ্কাশ দক্ষিণ বাহু তীহাঁর উপাধাঁন করিলেন। যে 





বাহু একদা 'ুগন্ধি চচ্ছন ও বিবিধ অঙগরাগে সেবিত হইভ, যে বাহু 

চন্দীচ্ছাদনশোন্ী সুকোদল শয্যায় থাঁকিতে অভ্যত্তঃ--খাহ! অনস্ত-সহায়া 

সীতার বিশ্রস্ত আলাপ ও নিদ্রার চির-বিশ্বস্ত উপাঁধান, যাহা শক্রগণের 

দর্পহারী ও উুবদ্গণের চির-আনন্দ ও অবলম্বন, যাহা সহ গোদানের 

পুণ্যে পবিত্র, সেই মহাঁবাছ-মুলে শির রক্ষা! করিয়! কুশ-শয়নে রাঁমচন্ত্র তিন 

রাত্রি তিন দিন অনশতব্রত অবলম্বন করিয়|-মৌনভাঁবে যাঁপন করেন,_ 
“অষ্ঠ মে মরণং বাপি তরণং সাগরস্ বা।” 

“আজ আমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব, নতুব! প্রাণ বিসর্জন দিব” এই 
তপন্তা করিয়া সেতুবন্ধনোদেস্তে সমুদ্রের উপাসনা! করেন। রাঁমার়ণে বণিত 
আছে, সমুদ্র এই তপন্তায়ও তাহাকে দর্শন না দেওয়াতে রামচন্দ্র ধনু 
'লইয়। সাগরকে শাসন করিতে উদ্যত হন। তীহীর বিরাট ধনু নিঃস্ত 
অজ শরজালে শব্বশুক্তিকাপূর্ণ মগ্লশৈলমালারৃত মহাসমুদ্র ব্যথিত ও 
কম্পিত হইয়া উঠিলেন। তখন গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি নদীনদপরিবৃত 
রক্তমাল্যান্বরধর, কীরিটচ্ছটা দীপ্ত গুভ্রকুণগুল সমুদ্র কতাগ্রলি হুইয়! তাহার 
নিকট উপস্থিত হন এবং সেতুবন্ধের উপায় বলিয়া দেন। 

বিশাল সমুদ্রব্যাপী বিশাল সেতু নির্মিত হইল। সেতু বক্র না হয় এই 
জন্ত সৈশ্গণের কেহ হত্র ধরিয়া, কেহ বা মানদও ধরিয়া দণ্ডায়মান 
থাকিত। শিল! ও বৃক্ষ গ্রভৃতি উপাদীনে নল অল্প সময্নে এই সেতু গঠন 
সম্পন্ন করেন। সেতু রচিত হইলে রাম্চন্্র সসৈন্গ লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট 
হইয়৷ সীতার জন্ত ব্যাকুল হইয়! পড়েন। “যে বাধ তাহাকে স্পর্শ 
করিতেছ তাহা! আমাকে স্পর্শ করিয়া পবিত্র কর? যে চন্দ্র আমি 
দেখিতেছি, তিনিও হয় ত সেই চঙ্ত্ের গ্রতি অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি বন্ধ করিয়া 
উন্নাদিনী হইতেছেন-_* 

“্রাত্রিন্দিবং শরীরং মে দহছে মদনাগ্সিনা! 1৮ 
“দিন রাত আমি তীহাঁর বিরহের অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছি।” 


রামচ চি 
“কদা সুচারদস্তোষ্ঠং তন্তা। পঞ্সমিবাননুস্‌। 
ঈবদুয়ম্য পশ্ঠামি রসায়নমিবাতুরঃ 8 


“কবে তাহার সুচারু দবম্ত ও অধরযুগ্ধ, তাহার পল় তুল্য সুম্বর মুখ, 
ঈষৎ উত্তোলন করিয়া দেখিব,-__রোগীর পক্ষে ওষধের ন্যায় সেই দর্শন 
আমাকে পরম শাস্তি দান করিবে ।” 

ইহার পরে বুদ্ধ আরন্ধ হইল। রাঁবণের মন্ত্রিগণ তাহাকে নানারূপ 
পরামর্শ দিল) একজন বলিল, “এক দল রাঁক্ষদসৈন্ত মনুস্তসৈম্রের বেশ 
ধারণপূরব্বক রামচন্দ্র নিকট যাইয়! বলুক, “্তরত আপনার সাহাব্যার্থে 
আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন* এই ভাবে তাহার! রাঁমসৈস্তের নধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া অনায়ামে তাহাদদিগের বিনাঁশ সাধন করিতে পারিবে। রাবণ 
স্থগ্রীবকে সসৈন্ত রামের পক্ষ হইতে বিচ্যুত করিয়া! স্বীয় পক্ষতুক্ত করিবার 
জন্ অনেক প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াছিল, বল! বাহুল্য তাহার এই 
উদ্দেস্ত সিদ্ধ হয় নাই। রাঁবণের নিযুক্ত গুপ্তচরগণ নানারপ ছন্মবেশ 
ধারণপূর্ববক রামচন্দ্রের সৈল্তসংখ্যা ও ব্যহপ্রণালী দেখিয়া! যাইতে লাগিল। 
তাহারা ধৃত হইলে বানরগণ তাহাদিগকে প্রহার করিতে থাকিত; কিন্ত 
রামচন্দ্র তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেন। স্ুগ্রীব ও বিভীষণ তাহাদিগকে 
হত্যা! করিবার পরামর্শ দিতেন-__“ইছার দূত নহে, ইহার! গুপুচর, সুতরাং 
ইহার! যুদ্ব-নিয়মানুমারে বধার্ঘ)* কিন্তু রামচন্ত্র তাহাদের কথা! শুনিতেন 
না, শরণাপন্ন হইলে অমনই তাহাদিগকে মুক্ত করিক্প। দিতে আদেশ 
করিতেন। এক জন গুপ্তচর এই ভাবে দণ্ডের জন্ত তাহার নিকট আনীত 
হইয়া শরণাপন্ন হইলে তিমি বলিয়াছিলেন__“তুমি আমাদিগের সৈন্যসংখা! 
তাল করিয়৷ দেখিয়া যাও, তোমার প্রত যে উদ্ধেশ্তে তোমাকে 
পাঠাইয়াছেন, আমি তাহার লাহাধ্য করিতেছি, তুমি আমার ব্যুহস-স্থান 
ও ছিদ্রাদি যাহা কিছু আছে, দেখিয়! যাওঃ যদি নিজে সব বুঝিতে ন 
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পার, আমার 'জন্জ্ঞাক্রমে.বিভীষণ তৌমাঁকে সকলই দেখাইবে।” রামচন্ত্র 
এইদ্ধপ নীতি অবশস্বন করিয়া ধর্দযুদ্ধে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছিলেন। 

কদিনকার উৎকট যুদ্ধে রাবণ একাস্ত হতস্রী হইয়া পড়িয়াছিল/রাক্ষসা- 
ধিপতি লক্ষণে বিধ্বত্ত ও রামের বহু সৈন্ঠ নষ্ট করিয়! অবশেষে রামচন্দ্র 
কর্তৃক পরাস্ত হইলেন। তাহার কিরীট করিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়াছিল। 
তাহার মস্তকোর্ধে ধৃত হেমচ্ছত্র শীর্"শলাকা! হইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল, 
রাষচন্ত্রের বাঁশাদিষ্কাঙ্গ হইয়! রাবণ পলাইবার পন্থা! প্রাপ্ত হন নাই, এমন 
সময় রামচন্তর তীহাকে বলিলেন/ “রাক্ষস, তুমি আমার বছ সৈন্য নষ্ট 
করিয়া যুদ্ধে একাস্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ। আমি পরিশ্রান্ত শক্রু পীড়ন 
করিতে ইচ্ছ! করি না, ভুমি অন্য রজনীতে গৃহে প্রত্যাবর্তন. করিয়া বিশ্রাম 
লাভ কর, কল্য সবল হইয়া আসিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিও ।” 

লক্ষণ রাবপের শেলে মুমুষুঃ_-রামের সৈগ্তগণের মধ্যে কেহ সেই হদয়- 
ভেদী শেল উঠাইতে সাহসী হইল না, পাছে সেই চেষ্টায় লক্ষণ প্রাণত্যাগ 
করেন। রামচন্দ্র গলদশ্র নেত্রে সেই শেল উঠাইয়! ভাঙিয়া ফেলিলেন, 
ুমূ্্ লক্পণকে বক্ষে রাখিয়া তাহাকে শত্রহস্ত হইতে রক্ষা করিতে 
বাগিলেন। সে সময়ে রাবণের শরনিকরে তাহার পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন হইয়া 
যাইতেছিল, ভ্রীতৃবৎসল তও্প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই | 

ইন্ত্রজিৎকর্তৃক মায়া-সীতার কর্তনসংবাদ গুনিয়! রামচন্ত্র সংজাশৃন্ঠ 
হুইয়া পড়িয়াছিলেন। তথন সৈল্ভগণ তাহাকে ঘিরিয়া পদ্ম ও ইন্দীবরগন্ধী 
গিখধজলধারা দ্বারা তাহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা পাইতেছিল, তিনি 
চ্ষুরুদীলন করিয়া শুনিলেন, বিভীষণ বলিতেছেন “এ সীতা! মায়াসীতা”_- 
প্রকৃত নহে, সীতা অশোক বনে সুস্থ আছেন।” রাম ইহা শুনিয়া! বলিলেন, 
প্তুমি'কি বলিতেছ তাহা! আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেছে না, আমি 
কিছুই বুঝিলাম না, তুমি আবার বল।* শৌক-মমান রামের এই মৌন 
অথচ করুণ দৃষ্টি বড় মর্মস্পর্শী । 
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হণ হে দ্ধ রা্গসগণ একে একে প্াণত্যাগ করিন__তিকার, 
ত্রিশিরা, নরাস্তক, দেবাস্তক, মহাপার্খ মহোদরঃ অকম্পন, কুস্তকর্ণঃ 
ইন্জর্জিং প্রভৃতি মহারধিগগ সমরাঙ্ছনে পতিত হইল। ছুই বাঁর রামচন্র 
ইন্ত্রজিতের প্রচ্ছর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দৈববলে অব্যহিতি লাভ 
করেন। এই যুদ্ধে রাক্ষসগণ কোন বিনয়-সচক কথ! রাঁমচন্ত্রকে বলে নাই, 
_-যে সকল ভক্তির কথা৷ কৃত্তিবাস, তুলসীদাস গ্রভৃতি কবিকৃত প্রচলিত 
রামায়ণে স্থান পাইয়াছে, তাহ! মূল কাব্যে নাই। ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্র য়ে 
কিরূপে ভক্তির তীর্থধাষে পরিণত হইতে পায়ে, অন্ত্রময় রণক্ষেত্র যে অশ্রময় 
হইয়া উঠিতে পারে, ইহা! কাঁব্য-জগতের এক অসামাস্ত গ্রহেলিকার মত 
বোধ হয়ঃ তাহা আমরা! শুধু বাঙ্গাল! ও হিন্দী রাঁমায়ণে পাইতেছি। 

“রামরাবণয়োধুদ্ধিং রামরাবণয়োরিব ৮ 

"রাম রাবণের যুদ্ধ রাম রাণের যুদ্ধেরই মত,”তাহার অন্ত উপমা হইতে পারে 
না। রাবণের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ অতি ভীষণ; উভয়ের করাল জ্যানিঃস্থত 
বাণজ্যোতিতে দিষ্মগুল আলোকিত হইয়া! গেল। দিখধূ-গণের মুক্ত কেশ- 
কলাপে বাণাস্রির দীপ্তি প্রতিভাত হইতে লাগিল এবং অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধে 
ধরিত্রী বারংবার কম্পিত হইলেন। কোঁনরূপেই রাঁবণকে বিনষ্ট করিতে 
না পারিয়৷ রামচন্দ্র ক্ষণকাল চিত্র-পটের সভায় নিম্পন্দ হইয়া রহিলেন। 
অগন্ত্যখষির উপদেশানুসাঁরে রামচন্দ্র এই সময় হুরধ্যদেবের স্তবহূচক মন্ত্র 
ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন-_“হে তমোত্বঃ হে হিমন্ব, হে শক্রত্থঃ হে 
জ্যোতিষ্পতি, হে লোকদাক্ষিঃ হে ব্যোমনাথ/* এই্ধপ ভাবে মন্ত্র জপ 
করিতে কন্পিতে সহসা তাহার দেহ হইতে নব-শক্তি ও তেজ বিচ্ছুরিত 
হইতে লাগিল ; এইবার রাবণের আমু ফুরাইল। 

রাবণ-বধ সম্পাদিত হইল। যে রাঁমচন্ত্র সীতার জন্ত এতদিন উন্মত্ব- 
প্রীয় ছিলেন, রাবণ বিনাঁশের পর তাহার সেই ব্যাকুলতা! যেন সহসা হাস 
পাইল। তাহার অতীত প্রেমোচ্ছ্বীস স্মরণ করিয়া মনে হয় যেন রাবণ 
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বয়ের পরে তিনি অশ্মোকবনে ছুটিয়। যাইয়া ূ্চ্নিভামনা সীতাকে 
দেখিয়া ভুড়াইহেন। কিন্তু সহদা একটি শীস্ত অচঞ্চল ভাঁব পরিগ্রহ করিয়া 
তিনি আমাদিগকে চমতকৃত করিয়া দিতেছেন। তিনি রাবণের নৎকারের 
জন্ত বিভীষণকে ত্বরাস্থিত হইতে উপদেশ দিলেন, চন্দন ও অগুর কাষ্ঠে 
রাক্ষসাধিপতির দেহ ভন্মীভূত হইল । রাম বিভীবকে রাজ-সিংহাসনে 
অভিষিক্ত করিলেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পরে, হনুমান্কে অশোঁক বনে 
পাঠাইয়! দিলেন--মীতাকে আনিবার জন্ত নহে, তিনি রাঁবণকে নিহত 
করিয়া! অসৈন্ত কুশলে আছেন, এই সংবাদ দেওয়ার জন্য । হনূমান্কে 
বলিয়া দিলেন,-_রাক্ষসরাঁজ বিভীষণের. অন্গুমতি লইয়! যেন সে অশোক- 
বনে প্রবেশ করে। 
হনুমান এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলে সীতা হর্ষোচ্ছ্াসে কিছুকাল 
কোন কথাই বলিতে পারেন নাই। তাহার ছুইটি পদ্মপলাশঙ্বন্দর চক্ষুতে 
অশ্রবেগ উচ্ুসিত হইয়! উঠিয়াছিল এবং তাহার শোকপাওুর উপবাসকশ 
মুখখানি এক নবশ্রীতে শোভিত হইয়াছিল। হনৃমান খন বলিল, 
“আপনার কি কিছু বলিবার নাই ?” তখন দীনহীনা জনকদুহিতা বলিলেন, 
“পৃথিবীতে এমন কোন ধনরত্ব নাই, যাহা দান করিয়া আমি এই শুভ 
সংবাদের আনন্দ বুঝাইতে পারি।” যে সকল রাক্ষসী সীতাকে নানারূপ 
ব্ত্রণা দিয়াছিল, হনৃমান্‌ তাহাদিগকে নিধন করিতে উদ্যত হুইলে সীতা! 
তাহাকে বারণ করিলেন--“ইহাদের গ্রতুর নিয়োগে ইহার! আমাকে যে 
কষ্ট দিয়াছে, তজ্জন্ত ইহারা দণ্তার্হ নহে।” বিদায়কালে সীতা! হনুমাঁনকে 
দিয়া বলিয়৷ পাঠাইলেন,-তিনি স্বামীর পূর্ণচন্ত্রানন দেখিবার অন্থমতি 
ভিক্ষা করেন। হনূমান সীতার কথা রামচন্দ্রকে বলিলেন__ 
' “সা হি শোকসমাবিষ্ট। বাষ্পপর্ধ্যাকুলেক্ষণ। | 
মৈথিলী বিজয়ং শ্রতবা দ্রষ্টং তামভিকাজ্ষতি 1” ূ 
“শোকাতুরা অশ্রমুখী নীতা বিজয়বার্তা শুনিয়া আপনাকে দেখিতে অভিং 


'রন্িচজজজ ১৬ 


৯ ক পপি এ রিজাল 1 হস ও পানি এত চা লি ভূল রিকি রান 


বাধ করিতেছেন”. শীতার এই অনুমতি গরার্ঘনার কথা! শুনিয়া রায় 
গম্ভীর হইলেন, অকন্মাৎ তাহার স্বায় উচ্ছলিত হইয়া চক্ষে এক বিশু অশ্রু 
দেখ! দিল, কিন্ত তিনি তাহা! রোধ করিলেন; মৃত্ধিকার দিকে দৃষ্িবনধ 
করিয়া রহিলেন, তখন একটি গভীর মর্ধববিদারী শ্বাস ভূতলে পতিত. হইল । 
তৎপর বিভীষপের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “্দীতার কেশকল্নাপ 
উত্তরূপে মার্জন! করিয়া তাহাকে সুন্দর বন্ত্রীলঙ্কারে সজ্জিত করি! 
এখানে আনিতে অনুমতি করুন, আমি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা! রুরি। 
বিভীষণ স্বয়ং রামের কথা মীতাকে জানাইলে, অশ্নপূরিত চক্ষে সীতা 


বলিলেন। 





অন্ধাতা দ্রষ্টমিচ্ছামি ভর্তারং রাক্ষেশ্্র | 


“আমি যে ভাবে আছি, এইক্ঈপ অঙ্গাত অবস্থায়ই স্বামীকে দেখিতে ইচ্ছ! 
করি।” কিন্তু বিভীষণ বলিলেন, প্রামচন্ত্র যেরূপ অমুজ্ঞা করিয়াছেন, 
সেইরূপভাবে কার্ধ্য করাই আপনার উচিত |” 

তখন জটিল কেশকলাগের বহু দিনান্তে মার্জন! হইল। দিব্যান্বর 
পরিধানপূর্বকঃ সুন্দর ভৃষণাঁদিতে বিভূষিত হইয়া অবোকলামাস্টা 
শ্রীশালিনী সীতাদেবী শিবিকীরোহণ করিয়৷ চলিলেন। মীতাঁকে দেখিবার 
ইচ্ছায় শত শত বানর ও রাক্ষস শিবিকার পার্থ্ে ভিড় করিন। বিভীষণ 
তাহাদিগকে অজন্ত্র বেত্রাধাত করিতে লাগিলেন) কিন্ত রামচন্ত্র ইহাতে 
জুদ্ধ হইয়! বিভীষণকে বলিলেন “বিপংকালে, যুদ্ধে এবং স্বয়রস্থলে 
পুরাঙ্জনাদের দর্শন দুরষণীয় নহে! সীতার ন্যায় বিপর্দাপন্ন! ও ছুঃস্থ' কে 
আছে? তাহাকে দেখিতে কোন বাধা নাই) দীতাকে শিবিক! ত্যাগ 
করিয়! পদবজে আমার নিকটে আমিতে বলুন” এই কথায় বিভীষগ 
সুগ্রীব ও লক্ষণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। মই বিশাল সৈল্তমগ্ডলীর মধ্যবর্তী 
নাতিপরিসর পথ দিয়া শত শত দৃষ্টির পাত্রী লজ্জায় বেগধূমানা তত 


এঃ ' রামায়ণী কথা 


দর্শন করিলেন । 

রামচন্জর বলিলেন--“অগ্য আমার শ্রম সফল, যে ব্যক্তি অপমানিত 
হইয়া প্রতিশোধ না নেয়, সে পৌরুষশূন্ত ক্পার্থ। অন্য হনুমানের সমুদ্র- 
লঙ্ঘন, স্থগ্রীব বিভীষণ এবং সৈম্যবৃন্দের পরিশ্রম সার্থক ।” এই কথায় 
সীতাদেবীর যুখপন্কজ হর্ধরাগে রক্তিমাভ হইয়। উঠিল, তাহার চক্ষে 
আনন্দাক্র উচ্ছলিত হইল। কিন্তু 

“জনবাদভয়ার্রাজ্ঞো! বভূব ছুদয়ং দ্বিধা ।” 

“লোকনিন্দা ভয়ে রামচন্দ্রের হৃদয় দ্বিধা হইতে লাগিল”, তিনি বহু কষ্টে 
হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন-_“আমি মানাকাজ্ষী, রাবণ 
আমার অপমান করাতে তাহার প্রতিশোধ লইয়াছি। পবিভ্র ইক্ষণকু- 
বংশের গৌরব রক্ষার্থ আমি যুদ্ধে রাক্ষসকে নিহত করিয়াছি, কিন্তু তুমি 
রাক্ষসগৃহে ছিলে আমি তোমার চরিত্রে সন্দেহ করিতেছি । তুয়ি আমার 
চক্ষে পরম প্রীতির সামগ্রী, কিন্ধু নেত্র-রোগী যেরূপ দীপের জ্যোতি সহ 
করিতে পারে না, তোমাকে দেখিয়া 'আমি সেইরূপ কষ্ট পাইতেছি। 
এরূপ পৌরুষবর্জিত ব্যক্তি কে আছে যে শত্রগৃহস্থিত| স্বীয় স্ত্রীকে পুনশ্চ 
গ্রহণ করিয়া সুখী হয়! তুমি রাঁবণের অক্বকিষ্টা রাবণের ছুট চক্ষে দৃষ্টা 
তোমাকে গৃহে লইয়া গেলে আমার পবিত্র গৃহের কলঙ্ক হইবে । আমি যে 
দুহবদ্গণের বাহুবলে এই যুদ্ধে বিজ্যয় লাভ করিলাম, ইহা তোমার জন্ 
নহে। আমার বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছি । এইক্ষণে এই দশদিক্‌ 
পড়িয়া! আছে, তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে বাঁও। লক্ষণ, ভরত, 
সুপ্ীব কি্বা বিভীষণ, ইহাদের ধীহাকে অভিরুচি তীাহারই উপর 
মনোনিবেশ কর 

রামের এই কথায় সীতার মন কিরূপ হইল, তাহা অস্ভবনীয়। 
চতুর্দিকে মহা সৈশ্ঠসজ্য, সহন্র কর্ণ বিস্ময়ে রীমের এই কথা শুনিয়া ব্যথিত 


বাম | চট. 


ব্রি রি লাস রস সম্স্িমি্্ই্উিওট ্স উ্িসি ছ আ  সইকস শি 


হইল। ঘোর লজ্জার সীতা অবনত হইলেন, লক্জায় যেন নিজের শরীরে 
ভিতর প্রবেশ করিতে চাহিলেন) কিন্তু তিনি জ্ত্রিয়-রমণী, অপ্রতিম 
তেস্থিনী; চক্ষুপ্রীবী অশ্ররাশি এক হস্তে মার্জনা করিয়া গদগদকঠে 
স্বামীকে বলিলেন_-প্তুমি আমাকে এই শ্রুতিকঠোর দুরক্ষর কথা কেন 
বলিতেছ? এই ভাবের কথ ইতর ব্যক্তিগণ তাহাদিগের স্ত্ীর্দিগকে বলিলে 
শোভা পায়। দৈববশে আমার গাত্রসংম্পর্শ দোষ হইয়াছে, তজ্জন্ত আমি 
অপরাধী নহি, আমার মনে সর্বদ| তুমি বিরাঁজিত আছ। যদি তুমি 
আমাকে গ্রহণ করিবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছিলে, তবে প্রথম যখন 
হনৃমানকে লক্কার় পাঠাইয়াছিলে, তখন এ কথ] বলিয়া পাঠাও নাই কেন? 
তাহা! হইলে তোমাকর্তৃক পরিত্যক্ত এই জীবন আমি তখনই ত্যাগ 
করিতাম। তাহা হইলে তোমার ও তোমার সুহর্গের এই শ্রম স্বীকার 
করিতে হইত ন11” এই বলিয়৷ সাশ্রনেত্রে লক্ষণের দিকে চাহিয়া বলি- 
লেন, “লক্ষণ তুমি চিতা সজ্জিত করিয়া দীও। আমি আর এই অপবাঁদ- 
কলঙ্কিত জীবন বহন করিতে ইচ্ছা! করি ন1।” লক্ষণ রামের মুখের দিকে 
চাহিয়। অসম্মতির কোন লক্ষণ পাইলেন না। চিতা সজ্জিত হইল, সীতা! 
অধোমুখে স্থিত ধছুম্পাণি রামচন্ত্রকে প্রদক্ষিণ করিয়! জলস্ত অগ্থিতে শরীর 
আহুতি প্রদান করিলেন। অগ্নি-প্রবেশের পূর্বে সীত| বলিয়াছিলেন-- 
“আয়ি বাম ভিন্ন অন্ত কাহীকেও মনে চিন্তা করি নাই; হে পবিত্র সর্বব- 
সাক্ষী হুতাশন;ঃ আমাকে আশ্রয় দান কর। আম শুদ্ধচরিত্রা, কিন্ত 
রামচন্দ্র আমাকে ছুষ্টা বলিয়া জানিতেছেন, অতএব হে বন্ি, আমাকে 
আশ্রয় দান কর।” | 

অগ্সিতে স্বর্ণগ্রতিম! বিলীন হইয়! গেল। সাক্রনেত্রে রাম মুহূর্তকাল 
শোকাতুর! হইয়া পড়িলেন ; তখন অগ্নি লীতাঁকে রামের নিকট ফিরাইয়া 
দিয়া গ্নেল। দেবগণ স্বর্গ ছইতে নামিয়া আসিয়া রাষচন্দ্রের নিকট সীতা 
সম্বন্ধে নান! কথা বলিতে লাগিলেন। রাচচন্দ্র সীতাকে পুনঃ পাইয়। বট 


হইয়া! বলিলৈন সীতা শুদধচরিতআ এবং সতী গ্রভায় আত্মরক্ষা করিয়া": 
ছিলেন, তাহা আূঁমি মনে জানিয়াছি। যদি আমি প্রীপ্তিদাত্রই সীতাকে 
গ্রহণ করিতাম. তবে লোকে আমাকে কাঁমপরায়ণ বলিত এবং কোন 
প্রকার বিচার না করিয়া সত্তা বশতঃ ইহাকে গ্রহণ করিয়াছি, এই. 
অপবাদ প্রচারিত হইত ।” 


“বিশ্তদ্ধ। ত্রিষু লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা”__ 


"সীতা ভ্রিলোকের মধ্যে বিশুধী” ইহা আমি অবগত আছি। 
তৎপর দেবগথ তাহাকে-_ 
“ভবম্লারায়ণে! দেবং শ্রীমাংশ্ক্রায়ুধঃ প্রভৃঃ 1” 


“আপনি স্বয়ং চক্রধারী নারায়ণ ।” ইত্যাদ্দিরূপ স্তোন্র হ্বারা অভিনন্দিত 
করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । 

তৎপরে ভ্রাতা ও স্ত্রীর সহিত রামচন্দ্র পুম্পক রথারোহণ পূর্বক 
বিভীষণপ্রমুখ রাক্ষসবৃন্দ ও স্বপ্রীবপ্রমুখ বানরসৈন্ত পরিবৃত হইয়া 
অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা! করিলেন। পথে সীতার ইচ্ছান্থসারে কিছ্রিন্ধ্যার 
পুরস্ত্ীবর্গকে রথে তুলিয়া লইলেন। বিজয়ী রামচন্ত্রকে লইয়! পুষ্পক-রথ 
আকাশ-পথে চলিতে লাগিল । সমুদ্রের তীরনিষেবিত সু্গিগ্ধ বা়ুগ্রবাহ 
পর্যাপ্ত কেতকীরেণ আকাশে ব্যাপ্ত করিতে লাগিল, সীতার সুন্দর মুখ 
সেই পুষ্পরেধুসংচ্ছ্র হইল 7 দূরে তমালতালশোতী সমুদ্রের বেলাতৃমি ঙ্গীণ 
হইতে ক্ষীণতর রেখায় দৃশ্ঠমান হইতে লাগিল । রামচন্ত্র সীতাকে রথ 
হইতে চিরপরিচিত দগুকারণ্যের নানা স্থাম দেখাইয়া পূর্ববকথা তাহার 
স্মৃতিতে জাগরিত করিতে লাগিলেন ) এই স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বিস্তারিত 
করিয়াই কালিদাস রদুবংশের পূর্ব ্রয়োদশ-সর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। 

বন-গ্রমনের ঠিক চতুর্দশ বর্ষ পরে রামচন্দ্র ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত 
হইলেন। সেখানে যাইয়। শুনিলেন, ভরত তাহার পাছুকার উপর 





রমিচন ৭৭ 


রাজ বারণ করিয়া গরতিনিি্বরপ নববীর রাযি গান করিভেছেন। 
তরদ্বাজের আশ্রম হইতে রাঁমচন্্ হনুমাঁনকে ছন্সবেশে তরতের নিকট গমন 
করিতে অসুজ্ঞা করিলেন। পথে শৃষ্গবের পুরাধিগতি গুহককে তিনি 
সাহার আগমন-সংবাদ দিয় যাইতে বলিলেন। হনুমানকে ভরতের নিকট 
তীহার যুদ্ধবৃততান্ত সীতা-উদ্ধার এবং বিভীষণ ও স্ুগ্রীবের বিরাট মিসৈগ্ঘ 
সহকারে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের কথা বলিতে কহিয়া শেষে বিয়া দিলেন 
--“এই সকল কথা গুনিয়া ভরতের মুখভঙ্গী কিরূপ হর, তাহ! ভাল 
করিয়া লক্ষ্য করিও।” কোনও রূপ অগ্লীতিব্যগ্রক ভাব লক্ষিত হইলে 
তিনি অযৌধ্যায় যাইবেন নাঁ, দীর্ঘকাল ধনধান্তশাঁলিনী ধরিত্রী শাসন 
করিয়া যদি তাহার রাজ্য কাঁমন! হইয়! থাঁকে, তাহা হইলে ভরতফেই 
রাজ্য গ্রদান করিবেন। 
হনুমান পথে গুহকরাক্গকে রামাগমনের শুত সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া 

অযোধ্যা হইতে' এক ক্রোশ দূরবর্তী নন্দী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সে 
স্থানে যাইয়া 

“্নদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্‌। 

জটিলং মলদিদ্কাঙ্গং ভ্রাতৃব্যসনক ধিভম্‌ ॥ 

সমুন্নতজটাভারং বন্বলাজিনবাসসম্‌। 

নিয়ততং ভাবিতাত্মানং ব্রহ্মধিসমতেজসম্‌ ॥ 

পাছুকে তে পুরস্কৃত প্রশাসন্তং বনুদ্ধরাম্‌।” 
“দেখিলেন ভরত দীন, কৃশ এবং আশ্রমবাঁসী, তাহার শরীর অমার্জিত ও 
মলিন, তিনি ভ্রাতৃছুঃখে বিষ । তীহার মন্তকে উন্নত জটাভার এবং 
পরিধানে বন্ধল ও অজিন। তিমি সর্বদা! আত্মবিষয়ক ধ্যানমগ্ত এবং 
করিতেছেন।* হনুমান যাইয়! উহাকে বলিলেন-_ 


মানি পি ও আব 


মল 
রি 
ু 
৮ রর কথ 
+ 
লি বাািল ৯৮ সিপিবি ও লা প জপ ভিলা সপাসিলািত সিসির সা সিসিক রি পি নিত ৯5 লাস ৬ সা 5 ৯১০ লা হত ওলি তিল পি সিলভা 


পু 
অস্থৃশোচসি কাবুংস্থং স স্বাং কুশলমন্রবীং ॥ 

"াওুকারণ্যবাসী চীরজটাধর যে অগ্রজের জন্ত আপনি অগ্ুশোচনা 
করিতেছেন, তিনি আপনাঁকে কুশল জানাইয়াছেন।৮ রামের প্রত্যাগমনের 
সংবাদে ভরতের চক্ষে বহুদিনের নিরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উহ্তিল। সমস্ত 
ভোগ-বিলাঁ পরিত্যাগ করিয়া জটিল মলদিগ্ধীঙ্গে তিনি ধাঁহার জন্য 
এতদিন কঠোর পরিব্রাজ্য পালন করিয়াছেন, যে রামের কথা শ্মরণ করিয়া 
তীহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়াছে--এই চতু্দিশবর্ষব্যাপী কঠোর ব্রত 
পালনের ফলম্বরণ সেই রামচন্দ্র গৃহপ্রত্যাঁগত হইতেছেন, এই সংবাদ শুনিয়া 
তিনি সাশ্রনেত্রে হনৃমাঁনকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্র্জলে তাঁহাকে অভিষিক্ত 
করিলেন এবং তাহার জন্ত উপচারের সহিত বিবিধ মহার্থ পুরস্কারের 
ব্যবস্থা! করিলেন। 

সমন্ত সচিববৃন্দ পরিবৃত হইয়া ভরত রামচন্ত্রের সঙ্গে দেখা! করিতে বাত্রা 
করিলেন, তীহার জটার উপরে শ্রীরামের পাদুকা? তদূর্থে ছত্রধর বিশাঁল 
পাওুর ছত্র ধারণ করিয়াছিল । ভরত যাইয়া রামকে বরণ করিয়৷ আনিলেন 
এবং স্বহন্তে রামের পদে পাঁছুক! পরহিয়! দিয়া স্তাস স্বরূপ ব্যবহৃত 
রাজ্যভার অগ্রজের হস্তে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। 

রামন্ত্র শুভদদিনে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, স্ুগ্রীবকে বৈদূর্ধ্য ও 
চন্্রকান্তমণি-খচিত মহার্ঘ কণ্ঠী উপচৌকন দিলেন। অঙ্গদকে বিপুল মুক্তাহার 
উপহৃত হইল। সীতা নানারূপ ভূষণ ও বন্ত্রাদি পাইলেন। তিনি স্বীয় 
ক হইতে মহামূল্য কহার ভুলিয়। বানরসৈন্তের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত 
করিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন; "তোমার যাহাকে ইচ্ছ। তাহাকে ইহা উপহার 
দেও।” সীত! দেই হার হনুষানকে প্রদান করিলেন । 

আমরা রামচন্ত্রের অভিষেক লইয়। এই আখ্যায়িকার মুখবন্ধন করিয়া- 
ছিলাম তাহার অভিষেক আধ্যানের সঙ্গে ইহা পরিসমাপ্ত করিলাম । 


চে 
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রামের চিত্র কিছু টিন । ভরত, লক্ষণ সীতা প্রভৃতি অপরাপর 
সকলের চরিত্রই তুলনায় অপেক্ষাকৃত সরল, একমাত্র রামের সম্পর্কেই 
ইহাদের চরিত্র বিকাশ পাইয়াছে। ভরত ও লক্ষণ ত্রাতৃত্ে, সীতা নতীন্বে 
এবং দশরথ ও কৌশল্যা পিতৃত্বমাতৃত্বে বিকাশ পাইয়াছেন। নানা 
দিগদেশ হইতে আগত হইয়া! নদীগুলি এক সমুদ্রে পড়িয়! যেরূপ আপনার্দের 
সত্তা হারাইয়৷ ফেলে, রাঁমায়ণের বিচিত্র চনিত্রাবলীও সেই প্রকার নানাদিক 
হুইতে রাসমুখী হইয়াছে-_রামের সঙ্গে যতটুকু সম্বন্ধ ততখাঁনিতেই 
তাহাদের সত্তা ও বিকাশ--এজগ্ত রামের সঙ্গে তুলনায় অপরাপর চরিত্র 
ন্যনাধিক সরল। কিন্তু রামচরিত্র সকলের সঙ্গে সম্পকিত;-তিনি 
রামায়ণে পুত্ররণে প্রাধান্তলাভ করিয়াছিলেন, _ভ্রাঁতারপে, বন্ধুরূণে, স্বামী 
ও প্রতুন্ধপে--সকল রূপেই তিনি অগ্রগণ্য ; বহুদিক্‌ হইতে তীহার 
চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছে--এবং বহু বিভাগ হইতে তাহার চরিত্র দর্শনীয়। 
আবার তীহার চরিত্রের কতকগুলি আপাতবৈষম্যের সামগস্ত করিয়া 
তাহাকে বুঝিতে হইবে; কতকগুলি জটিল রহস্যের মীমাংলা! না করিলে 
তিনি ভালরূপে বোধগম্য হইবেন না। তিনি আদর্শপুত্র-_কৌশল্যাকে 
তিনি বলিয়াছিলেন,--“কাম মোহ ব। অন্ত যে কোন ভাবের বশবর্তী 
হইয়াই পিতা এই প্রতিষ্ততি প্রদান করিয়া! থাকুন ন! কেন, আমি তাহার 
বিচার করিব না, আমি তাহার বিচারক নহি, আমি তাহার আদেশ 
পালন করিব--তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা।” সেই রামচন্ত্রই গঙ্গার অপর- 
তীরবর্তী নিবিড় অরণ্যে বিটপিমূলে বসিয়া সাশ্রনেত্রে লক্ষণকে 
বলিয়াছিলেন--“এমন কি কোথাও দেখিয়াছ লক্ষণ প্রমদার বাক্যের 
বশবর্তী হুইয়। কোন পিতা আমার স্তায় ছন্দানুবর্তী পুত্রকে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন? মহারাজ অবশ্যই কষ্ট পাইতেছেন--কিন্ত বাহার! ধর্মত্যাগ 
করিয়া কামসেব! করে--রাঁজ৷ দশরথের স্ঠায় কষ্ট তাহাদের অবস্থস্তাবী |” 
যিনি সীতাকে *গুদ্ধায়াং জগতীমধ্যে” বলিয়। বিশ্বাস করিতেন এবং ধাহাকে 


৮ ও ঝাসারী কথা 


হারাই তিনি? শোকারশনেতে উন্নত পুষ্সতরুকে শা করিতে 
গিয়ীছিলেন একং : 
“আগচ্ছ ত্বং বিশালাক্ষি শুন্ঠোইয়সুটজস্তব 1” 

বলিয়। কাদিয়। আকুল হইয়াছিলেন,--লঙ্কীতে প্রবেশ করিয়া *অশোকবন 
ইইতে সীতাকে ম্পর্শ করিয়া বাযুগ্রবাহ তীহাঁর অঙ্গ ছু'ইতেছে বলিয়া 
পুলকাক্রনেত্রেখ্যানী হইয়া দাড়াইয়াছিলেন_সেই রাম বিপুল সৈল্ঠসঙ্জের 
সাক্ষাতে-_প্লক্মণ, ভরত, বিভীষণ ব! স্থুপ্রীব, ইহাদের ধাহাকে ইচ্ছা, 
তুমি ভজন! করিতে পার-__দশদিক্‌ পড়িয়া আছে-_তুমি যথা ইচ্ছা গমন 
কর--আমার তোমাতে কোন প্রয়োজন নাই”--গলদস্রনেত্রা, শোকণীর্লা, 
নিরপরাধা সীভাকে এইরূপ নির্মম কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন । ঘিনি 
বনবাসদণ্ডের কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর নিকট ম্পর্ধীসহকারে বলিয়াছিলেন _ 


“বিদ্ধি মাং খষিতিস্তল্যং বিমলং ধর্মমাস্থিতম্‌।” 
“আমাকে খধিগণের মত বিমলধর্ে গ্রতিষিত বলিয়৷ জানিবেন”, তিনিই 
কৌশল্যার সমীপবর্তী হইয়! “নিশ্বসন্লিব কুগ্রঃ” পরিশ্রীস্ত হস্তীর তায় 
নিরুদ্ধ নিশ্বীস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং সীতার অঞ্চলপার্ববর্তী হইয়া 
মুখে মলিনতার স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। লক্ষণ ভরতকে 
বিনষ্ট করিবার সন্কল্প প্রকাশ করিলে যিনি তাঁহাকে কঠৌরবাক্যে বলিয়া- 
ছিলেন-_“্তুমি রাঁজ্যলোভে এইরূপ কথা বলিয়৷ থাকিলে, আমি তরতকে 
কহিয়। রাজা তোমাকে দিব” এবং যিনি ভরত তাহার প্প্রাণীপেক্গ 
প্রিরতর” বারংবার এই কথ! কহিতেন--তিনিই সীতার নিকট বলিয়া- 
ছিলেন, "ভুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না পশ্ব্াশালী 
ব্যক্তিরা অপরের প্রশংস! সহ করিতে পারেন না।৮ ভরতের ভ্রাতৃতক্কির 
৪টি দীন শোকাডুর 





নচ 
রামচত ১. 
১ এ & লিট 


০০০০০ ০২২ 


কথা বর কমি অধত্াগ করিলেন, বিভব বীর নো াতাকে 
পরিত্যাগ করিয়াছে এই .দন্ত স্ুগ্রীব তীহাকে অবিশ্বীশ্ত বলি নিশা 
করাতে, রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন- “বন্ধু, ভরতের ন্যায় ভাই এই পৃথিবীতে 
ভুমি কোথায় পাইবে? তিনিই আবার বনবাঁসান্তে তরদ্বাজ্জের আশ্রমে 
বাইয়া হনুমান্কে নন্দীগ্রামে পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন। “আয়া 
আগমনসংবাদ শুনিয়৷ ভরতের মুখ কোন বিকৃতি হয় কি নাঃ ভাল করি) 
লক্ষ্য করিও ।” এইরূপ বহুবিধ আপাতবৈষম্য তীহার চরিত্রকে জটিগ 
করিয়। তুলিয়াছে। 

রামায়ণী-পাঠককে আমর! একটি বিষয়ে সাবধানত! অবলম্বন করিতে 
অনুরোধ করি। নাটক ও মহাকাব্য দুই পৃথক সামগ্রী-- গ্রীক রীতি 
অনুসারে নাঁটকবণিত কাল তিন দিবসের উর্ধি হওয়ার বিধান নাই। এই 
দিবসন্রয়ের ঘটনাবর্ণনায় চরিত্রবিশেষকে একভাবাপন্ন করা একান্ত আবন্তক; 
কোন্‌ কথাটি কাহার মুখ হইতে বাহির হইবে, লেখককে সতর্কতার সহিত 
তাহা লক্ষ্য করিয়। নাটক রচনা করিতে হয় । চরিত্রগুলির যেটুকু বিশেষস্, 
লেখককে সেই গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়! তাহ! মংক্গেপে সন্কলন করিতে 
হয়। কিন্তু যে কাব্যের ঘটনা জীবনব্যাপী, মে কাব্যের চরিত্রগুলি নাটকের 
রীতি অনুসারে বিচীধ্য নহে। এই দীর্ঘকালের নানারূপ অবস্থাচক্রে পতিত্ত 
হইয়! চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপ ও কথাবার্তা বিচিত্র হইয়া থাকে-_তাহা 
মমরোৌপযোগী হয় কি না তাহাই সমধিক পরিম!ণে বিচার্য্য । শ্রেষ্ঠতম 
সাধুরও সারাজীবনের অন্তর্বর্তী ছুই একটি ঘটনা বা উক্তি বিচ্ছিন্ন করিয়া 
আলোকে ধরিলে তাহ! তাদৃশ শোভন বলিয়া বিবেচিত ন! হইতে পান্রে। 
অবস্থার ক্রমাগত উৎপীড়ন সন্থ করিয়া! লোকে সাধারণতঃ সান্বিকগুণসম্প্ন 
হইলেও ছুই এক স্থলে ভাবের ব্যত্যয় ঘটা স্বাভাবিক ।. ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় 
পতিত হইয়। রামচন্ত্র যাহা করিয়াছেন বা বলিয়াছেন__ভাহা তাঁহার সমগ্র 
জীবনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়' দেখাইলে, দৌর্বল্যজ!পর বলিয়! অনুমিত 


কাই ৃ রাষারবী কা 


হইতে পারে, কিন্ত অবস্থার আলোকপাতে ক্ষতাবে বিচার করিলে তাহা 
'অনেক. সময়েই; অন্তরপ গপ্রতিপন্ধ হইবে । তাহার “দৌর্বল্যজ্াপক* 
উক্তিগুলি বাঁদ দিলে হয়ত তিনি আমাদের নহামুত্ৃতির অত্যর্ে- বাইয়া 
পড়িতেন, আম্মা ভীহাঁকে ধরিতে ছ'ইতে পারিতাম না। রামচরিত 
বিশাল বনস্পত্তির স্কায়-_উহা কচিৎ নমিত হইয়া ভূম্পর্শ করিলেও সেই: 
অবনয়ন তাহার নভংম্পর্শী গৌরবকে ক্ষুণ করে না-_পাঁধিব জাতিত্বের 
পরিচয় দিয়। আমাদিগকে আশ্বস্ত করে মাত্র । রামচন্্র সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট 
নীতি অবলদ্ধন করিয়াই আপনার চরিত্রকে অপূর্বশ্রী সমদ্িত রাখিয়াছেন 
_-ভীহার কোন চিন্তা বা কা্যই পরের অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি হইতে 
উত্থিত নহে, এমন কি, বালীকেও তিনি কনিষঠভ্রাতার ভার্যাঁপহারী দস্থ্য 
বলিয়! সত্য সত্য বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এইজন্য দণ্ড দিতেও গিয়াছিলেন। 
ন্প্রীবের শক্র তাহার শক্র,-তাহাকে বধ করিতে তিনি অগ্নিসমক্ষে 
গ্রতিষ্তত ছিলেন--এই প্রতিষ্রতিপালনও তিনি ধর্ম বলিয়া মনে 
করিয়াছিলেন। উত্তরকাগুবগিত সীতাবর্জনেও দৃষ্ট হয়-রাম বাহা 
স্বকর্তব্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন--তাহার জীবনকে সম্যক্রূপে 
নৈরাস্থপূর্ণ করিয়াও তিনি তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এই ঘটনায়ও 
তীহার চরিত্রের তেজ পৌরুষের দিকৃটাই জাজন্যমান করিয়াছে! 
মহাঁকাব্যের কোন গৃঢ়দেশে অবস্থার দারুণ নিপীড়নে নিশ্পেষিত হইয়। 
তিনি ছুই একটি অধীরবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া হট্টগোল 
কর! এবং হিমালয়ের কোন শিল! কি পাঁদপে একটু ্ষতচিহ্ন আছে, 
তাহ! আবিফাঁর করিয়া পর্বতরাজ্যের মহত্বকে তুচ্ছ কর!, দুইই একবিধ। 
পল্পবগ্রাহী পাঠিকগণ রা'মচরিত্রের তন্দপ সমালোচনার ভার লইবেন। 
বান্ীকি-অষ্কিত রামচরিত্র অতিমাত্রায় জীবন্ত--এ চিত্রে হুচিক! বিদ্ধ 
করিলে তাহ! হইতে রক্তবিদ্দু ক্ষরিত হয়--এই চরিত্র ছায়া কিংবা 
ধৃমবিগ্রহে পরিণত হইয়া পুস্কান্তর্গত আদর্শ হইয়া পড়ে নাই। 


ক জপ সিসি পলি সিসি তি জী ৯ এসডি লিমার ঈসা কি 


১ হাসন ক 
সঙ্গীতের ন্তায় যানবনীবনেরও একটা মৃলরাগিনী আছে-হুগায়ক 

কণ্ঠের গীতি যেন্ধপ নাঁনারপ 'আলাঁপচাঁরিতে খুরিয়া ফিরিয়াও স্বীয় 
মূলরাগিনীর বাহিরে যাইয়া পড়ে না, মাঁনবচরিত্রেরও সেইরূপ একটা! 
ত্বপরিচায়ক শ্বাতঙ্্য আছে-_সেইটিকে জীবনের মূলরাগিণী বল! যায়; 
জীবনের কার্যকলাপ সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে উহ! আবিষ্কৃত হয়। 
যিনি যাহাই. বলুন,-_সেই অভিষেকোপযোগী বিশাল সন্ভারের প্রতি 
অবজ্ঞার সহিত দৃষ্টিপাত করিয়৷ অভিষেকব্রতোজ্জল শুন্পটবনত্রধারী রামচন্ 
যখন বলিয়াছেন_ 

“এবমন্ত গমিষ্যামি বনং বস্তমহং ত্বিতঃ। 

জটাচীরধরে! রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামন্ুপালয়ন্‌ ॥৮ 
“তাঁহাই হউক, আমি রাঁজার প্রতিজ্ঞা পালনপূর্ববক জটাবহল ধারণ 
করিয়! বনবাসী হইব”--সেই দিনের সেই চিত্রই রামের অমর চিত্র”_এই 
অপুর্বব বৈরাগ্যের প্র তীহাকে চিনাইয়া দিবে। গ্রজাগণ জলভারাচ্ছর 
আকুল চক্ষে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে সাত্বন! দিয়া 
বলিতেছেন 

দ্যা গ্রীতির্বহুমানশ্চ মধ্যযোধ্যানিবাসিনাম' 

মৎ প্রিয়ার্থ, বিশেষেণ ভরতে সা বিধীয়তাম্‌ ॥ 
“অযোধ্যাবাসিগণ তোমাদের আমার প্রতি যে বহমান ও প্রীতি তাহ! 
ভরতের প্রতি বিশেষভাবে অর্পণ করিলেই আমি শ্রীত হইব।” এই 
উদার উক্তিই রাম্চগ্ষিত্রের পরিচায়ক । লক্ষণের ক্রোধ ও বাগবিতও। 
পরাভূত করিয়া খধিবং সৌম্য রামচন্দ্র অভিষেকশালার প্রতি দৃষ্টিপাত 
পূর্বক বলিলেন 

*সৌমিত্রে যোইভিযেকার্থে মম সস্ভারসম্মঃ 

অভিযেকনিবৃত্তার্থে সোহস্ত সম্ভারসম্ভ্রমঃ 1 


৮৪ রামীরদী কথা 


॥ 
পনর সিট পি শখ পিট পা স্পট প্লট ছি শি সিএস ও এন চি এটি ক 


“লৌমিতে আমার অভিষেকের অন্ত যে সন্্রম ও আয়োজন হইয়াছে, তাহা 
আমার অভিযেকনিবৃত্বির জন্ত হউক।” এই বৈরাগ্যপূর্ণ কঠধবনি সম্ত 
কুতন্বর পরাজিত করিয়া আমাদের কর্ণে বাজিতে থাকে । যে দিন রাবণ 
রামের শরারনের তেজে ভ্রষটকুগুল ও হতশ্রী হইয়া পলাইবার পন্থা 
গাইতেছিল নাঃ সে দিন রামচন্দ্র ঈমাঞীল গভীরকণ্ে বলিয়াছিলেন-_ 
প্রাক্ষস; ভূমি আমার বহসৈন্ত নষ্ট করিয়া এখন একাত্ত ক্লাস্ত হইয়া 
পড়িয়াছ আমি ক্লান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করি না তৃমি আজ গৃহে যাইয়। 
বিশ্রাম কর, কল্য সবল হুইয়৷ পুনরায় যুদ্ধ করিও ।” সেই মহাঁহবের 
মহতী প্রাঙ্গণভূমিতে ধার্শিকগ্রবরের এই কঠস্বর স্বর্গীয় ক্ষমা! উচ্চারণ 
করিয়াছিল ;--উহাই তীহাঁর চিরাভ্যন্ত কঞ্ধ্বনি,__রাঁম ভিন্ন জগতে এ 
কথা শত্রুকে আর কে বলিতে পারিত? কৈবেয়ীকে লক্ষণ প্রসঙ্গক্রমে 
নিন্ন। করিলে, রামচন্ত্র পঞ্চবটাতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন--“অন্ব! কৈকেরীর 
নিন্দা তুমি আমার নিকট করিও না*-_এরূপ উদার উক্তি রামের মুখেই 
স্বাভাবিক ; সীতাকেও তিনি এই ভাবে বলিয়াছিলেন-_ 


“স্সেহপ্রণয়সন্তোগে সম! হি মম মাতরঃ1৮ 


পআমার প্রতি স্নেহ ও আদর প্রদর্শনের সম্পর্কে” সকল মাতাই আমার 
পক্ষে তুল্য ।” আর এক দিন শরাহত লক্ষণ মৃতকল্প হইয়! পড়িয়াছিলেন, 
এদিকে দুর্ধর্ষ রাবণ তীহাকে ধরিবার চেষ্টা পাইতেছিল, ব্যান্রী যেরূপ 
স্বীয় শীবককে রক্ষা করে, রামচন্দ্র সেই ভাবে লক্ষণকে রক্ষা করিতেছিলেন; 
না কিয়া গামচন্্র সলচক্ষে লক্ষণকে বক্ষে লইয়া বসিয়াছিলেন, এবং 
বলিয়াছিলেন,_“তুমি যেরূপ বনে 'আমাকে অন্ুগ্রমন করিয়াছ, আঁমিও 
আঙ্গ নেইরপ মৃত্যুতে তোমাকে অন্্গণন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি 
বীচিতে পারিব না”--এইরূপ শত শত চিত্র রামার়ণকাব্যে অমর হইয়া 


রামচন্ত উন 
আছে, শত শত উদ্তিতে সেই চিত্র স্বর্গের আদর্প পৃথিবীতে গ্বাবিযা 
ফেবিতেছে, বহ্‌ পত্রে সেই চিত্র ও উক্তি আমাদিগকে এই আশচর্ধা চরিত্রের 
সমুন্নত সৌনর্ঘয দেখাইয়া মুগ্ধ ও বিশ্বয়াতিভৃত করিতেছে। রামায়ণকাবা- 
পাঁঠান্তে রামচন্ত্রের এই উজ্জল ও সাধু মৃদ্ধি ানসপটে চিরতরে মুকিত 
হইয়া ঘাঁয়। অপর কোন কথা! মনে উদয় হয় না, আর একান্ত মা্ধিক- 
ভাবে বিচার করিলে মীতাবিরহে রামের গ্রেমোম়াদ বদি দৌর্বল্য-জ্ঞাপক 
হয়। তবে তাঁহার এই সাস্বন! ষে, গ্রণয়িগণের নিকট রামের এই প্রেমোন্াদের 
তায় মনোহর কিছু নাই-_এধানে বৈরাগ্যের গ্রী নাই, কিন্তু অপর্ধ্যাপ্ত 
কাব্যঞ্রী সে অভাব পূরণ করিয়া দিতেছে, আর নির্জন গিরি-গ্রদেশের 
শোতাদ্বিত দৃষ্ঠাবনীতে বিরহীক্রুর সংযোগ করিয়া দেই সমস্ত বিচিত্র 
বাহ্‌দস্পদ্‌ চিরনুন্নর করিয়া রাখিয়াছে। 


ব্রত 
ভরত 


ভরতের উল্লেখ করিয়া রাজা দশরখ কৈকেদীকে বলিয়া ছিলেন-_ 
'রামাদপি হি তং মন্তে ধর্মতো বলবত্বরম্।” 


“রাম হইতেও আমি ভরতকে অধিকতর ধান্মিক মনে করিয়া থাকি ।* 
ভরতের চরিত্র তিনি বিলক্ষণরূপ অবগত ছিলেন, তথাপি রাম বলগমন 
করিলে তাহাকে ত্যঙ্য গু্ধ ও স্বীয় উর্ধদৈহিক কাঁধ্যের অযোগ্য বলিয়া 
নির্দেশ করেন। এমন নির্দোষ-গুধু নির্দোষ বললে ঠিক হয় না। 
রামায়ণকাব্যের একমাত্র আঁদর্শচরিত্র ভরতের ভাগ্যে যে কি 'বিডু্বনা 
টিয়াছিল, তাহ! আলোচনা! করিলে আমরা দুঃখিত হই। পিতা ভীহাকে 
অস্ঠায়ভাবে ত্যাগ করিলেন, এমন কি তাহাকে আনিবাঁর জন্ত যে সকল 
দূত কেকয়-রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারাও অযোধ্যার কুশ্লসম্বীয় 
উত্তরে যেন ঈষৎ ভ্রু ব্যঙ্গসহকারে বলিয়াছিল__ 


“কুশলাস্তে মহাবাহো। যেষাং কুশলমিচ্ছসি।” 


“আপনি ধাহাঁদের কুশল ইচ্ছা! করেন, তাহারা কুশলে আঁছেন।* 
অর্থাৎ ভরত যেন দশরথ-রাম-লক্ষণ প্রভৃতির কুশল বাস্তবিক চান না-- 
তিনি কৈকেয়ী ও মন্থরার কুশলই শুধু প্রার্থনা করেন। দৃতগণ এক হয় 
মিথ্যা! কথা বলিয়াছিল। না হয় নিষটুরভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছিল, ইহা ভিন্ন এই 
বাকের আর কোনরূপ অর্থ হয় না। রামবনবাসোপলক্ষে অযোধ্যার 
রাঁজগৃহে যে-ভয়ানিক বাগ.বিতণ্ উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার মধ্যেও ছুই 
এক বার এই নির্দোষ রাঁজকুমারের প্রতি অন্তায় কটাক্গপাত হইয়াছে । 
প্রণাগগ রামের বনবাসকাঁপে,_- 


। 
০ রাকা তা গা রাজ ০ এ সিলসিলা পন পা পি ইসি এরি স্লিপ 
র্‌ 


“ভরতে সঙ্গিবন্ধাঃ ন্ম সৌনিকে পশবো যথা 1? 


“আমর! ঘাতিক সঙ্গিধাঁনে পণ্ডর গ্তায় ভরতের নিকট নিবন্ধ হইলাম” 
এই বলিয়া আর্তনাদ করিয়াছিল । এই সাধু ব্যক্তি নিতান্ত আত্মীয়” 
গণের নিকট হইতেও অতি অন্যায় লাঁছন! প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামতন্ত্ 
তরতকে এত ভালবাসিতেন যে, “মম প্রাৈঃ প্রিয়তরঃ” বলিয়া তিনি 
বারংবার ভরতের উল্লেখ করিয়াছেন । কৌশল্যাকে রাম বলিয়াছিলেন-_- 
ধর্মপ্রাণ ভরতের কথা মনে করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় রাখিয়া যাইতে 
আমার কোন চিন্তার কারণ নাই।” অথচ সেই রামচন্ত্রও ভরতের প্রতি 
দুই একটি সন্দেহের বাঁণ নিক্ষেপ না করিয়াছিলেন এমন নহে। তিনি 
সীতার নিকট বলিয়াছিলেন, "তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও 
না-_খদ্ধিবুক্ত পুরুষেরা পরের প্রশংসা! শুনিতে ভালবাসেন ন11” এই 
সন্দেহের মার্জনা নাই। পিত। দশরথ রামাঁভিষেকের উদ্যোগের সময় 
ভরতকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াঁছিলেন+ রাঁমকে তিনি আহ্বান করিয়া! 
আনিয়া! বলিয়াছিলেন, “ভরত মাতুলালয়ে থাকিতে থাকিতেই তোমার 
অভিষেক সম্পন্ন হইয়! যাঁয়, ইহাই আমার ইচ্ছা; কারণ যদিও ভরত 
ধার্মিক ও তোমার অগ্ুগত, তথাপি মনুয্বের মন বিচলিত হইতে কতক্ষণ !” 
ইক্ষ 1কুবংশের চিরাগত গ্রথানুসারে দিংহাদন জ্যেষ্ঠভাতারই প্রাপ্য ; এত 
অবস্থায় ধার্িকাগ্রগণ্য ভরতের প্রতি এই সন্দেহের মার্জনা নাই । রাঁষ 
ভরতের চরিত্র-মাহাত্য এত বুঝিতেন, তথাপি বনবাসান্তে ভরদ্বাজাশ্রম 
হইতে হুনুমান্কে ভরতের 'নিকটে পাঠাইয়! বলির! দিলেন_“আমার 
প্রত্যাগমন সংবাদ শুনিয়া ভরতের মুখ কোন বিক্কৃতি হয় কি না, তাহা 
তাল করিয়! লক্ষ্য করিও ।” এই সন্দেছও একান্ত অমার্জনীয়। জগতে 
নিরপরাধীর় দণ্ড অনেকবার হইয়াছে, টিালানন্ঃগান রানির 
প্রতি এইব্ধপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল । লক্ষণ বারংবার 


৮৮ : রামারণী কথ! 
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বি লীক্কিলা জিপ িাটিসপিজাীর পরলো নীল বাটা লাশ ও ও পন 


“ভরতন্ত বধে দোষং নাহং পশ্বামি রাঘব 1” 


বলিয়া! আক্ফালর করিয়াছেন, অথচ সেই ভরত অশ্ররুদ্ধকণ্ঠে লক্ষণের 
কথা বলিয়াছেন-_ 
: “সিদ্ধার্থ; খলু সৌমিত্রিরবশন্দ্রবিমলোপমম্। 
মুখং প্রশ্যতি রামস্ত রাজীবাক্ষং মহাহ্যতিম্‌ ॥৮ 

প্লক্ণ ধন, ভিন্ি রামচন্দ্রের পদ্নচক্ষু চন্দ্রোপম উজ্জল মুখখানি দেখিতে- 
ছেন।” প্রকৃতিপুঞ্জের ভরতের প্রতি বিদিষ্ট হওয়ার কোন কারণ অবশ্যই 
বিস্তমান ছিল। এত বড় ষড়যন্ত্র] হইয়া গেল, ভরতের ইহাতে কি 
পরোঁক্ষে কোনরূপই অন্গমোদন ছিল না? মাতুল যুধাঞজিতের সহিত 
পরামর্শ করিয়া ভরত যে দূর হইতে সুত্রচালন! করিয়া! কৈকেয়ীকে 
উত্তেজিত করিয়া তোলেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? এই সন্দেহের 
আশঙ্কা করিয়৷ ভরত বিসংজ অবস্থায় কৈকেরীকে বলিয়াছিনেন- “যখন 
অযোধ্যার প্রক্ৃতিপুঞ্জ রুদ্ধকঠে সজলনেত্রে আমার দিকে তাঁকাইবে, আমি 
তাহ! সহ করিতে পাঁরিব না” কৌশল্যা ভরতকে ডাকিয়া আনিয়া 
কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন, এই সকল বাক্যে ব্রণে সুচিকা বিদ্ধ করিলে 
যেরূপ কষ্ট হয়, ভরতকে সেইরূপ বেদন! দিয়াছিল। দৈবচক্রে পড়িয়া 
এই দ্েবতুল্যচরিত্র বিশ্বের সকলের সন্দেহের ভাঁজন হইয়৷ লাঞ্ছিত 
হইয়াছিলেন। তিনি রামচন্ত্রকে ফিরাইয়|"আনিবার জন্য বিপুল বাহিনী 
সঙ্গে বখন অগ্রসর হইতেছিলেন, নিষাদাঁধিপতি গুহক তখন তাহাকে 
রামের অনিষ্টকামনাঁয় ধাবিত মনে করিয়! পথে লগুড় ধারণপূর্বক 
দাঁড়াইয়া ছিলেন, এমন কি ভরঘাজ খষি পর্য্যন্ত তাহাকে ভয়ের চক্ষে 
দেখির! দিজ্ঞাসা করিয্াছিলেন_“আপনি সেই নিষ্পাপ রাজপুত্র প্রতি 
কোন পাপ অভিপ্রায় বহন করিয়া! ত যাইতেছেন না?” প্রত্যেকের নিকট 
বৈফিয়ুৎ দিতে দ্দিতে ভরতের প্রাণ ওঠাগত হুইতেছিল। রত 


চা 
& রি ন্ 
ভরত . পনি 
১১22৮ সিল উট 


কৈবেছীকে “্মাতৃরূপে মঘামিবরে” বলিয়া সদ্দোধন করিয়াছিলেন) বাস্তবিকই 
কৈকেরী মাতারপে তাহার মহাশক্রস্বরূপ হইয়া দাড়াইয়াছিলেন-_বিশ্বময় 
এই যে সনযহ-চক্ষুর বিষবাঁণ ভরতের উপর পতিত হইতেছিল, তাহার 
|মূল কৈকেদী। 

কিন্ত ঘটনাবঙ্গী যতই জটিলভাব ধারণ করুক না কেন, তরতের অপূর্ব 
ভ্রাতৃষ্েহ সমস্ত জটিলতাঁকে সহজ করিয়া! তুলিয়াছিল। রাঁমকে আমর! 
নানা 'অবস্থায় সুখী হইতে দেখিয়াছি। ধখন চিন্রকুটের পুশ্পোন্ভাননিভ 
এবং ক্ষচিৎ ক্ষয়িত গ্রস্তরপ্রান্ত অধিত্যকায় বিল্বিত শৈলশৃঙ্গ 'এবং বিচিত্র: 
পুষ্পমস্তারের গ্রতি লক্ষ্য করিয়া! রাম সীতাঁকে বলিয়াছিলেন, প্এই স্থানে 
তোমার সঙ্গে বিচরণ করিয়া আমি অযোধ্যার রাজ্যপদ অকিঞ্চিংক 
মনে করিভেছি।” তখন দস্পতীর নির্মল আনন্দময় চিত্র আমাদের চক্ষে 
বড়ই সুন্দর ও তৃষ্তিপ্রদ মর্নে হইয়াছে । রাঁমচন্ত্রের আকাঁশ কখন মেবাচ্ছন্ন, 
কথন প্রসন্ন । কিন্ত ভরতের চিরবিষগ্ন চিত্রটি মন্্াস্তিক করুণার যোগ্য । 
রামকে যখন ভরত ফিরাইয়া লইতে আসেন, তখন তাহার জটিল, কশ ও 
বিবর্ মুর্তি দেখিয়া রামচ্ চমকিয়া উঠির়াছিলেন, কণ্ঠে তীহাকে চিনিতে 
পারিয়াছিলেন। 

ভরতের চিত্র প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে কবিগুরু যখন সর্ধপ্রথম 
যবনিকা উত্তোলন করেন, তখনই তীহীর মৃত্তি বিষগ্রতাপূর্ণ। এইমাত্র 
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াছেন। নর্তকীগণ তীহীর গ্রমোৌদের 
জন্য সগ্গুথে নৃত্য করিতেছে, সখিগণ ব্যগ্রভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
ভরতের চিত্ত ভারাক্রান্ত, মুখখানি শ্রীহীন। অযোধ্বার বিষম বিপদের 
পূর্বাভাস যেন তাহার মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, ভিনি কোনরূপেই 
সুস্থ হইতে পারিতেছেন না। এই সমস্্রে তাহাকে লইয়। যাইবার জন্য 
অযোধ্যা হইতে দূত আমিল। ব্যগ্রক্ঠে ভরত দূতগণকে অযোধ্যার 
প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞান! করিলেন । দৃতগণ ছার্থব্যঞ্জক উত্তরে বলিল 
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কিন্তু গত রানের ছুঃ্প্র ও দৃতগণের ব্যগ্রতা ত্ীহার নিকট একটা 
সমস্যার মত হনে হইল। এই ছুই ঘটন! তিনি একটি ছুশিন্তার সুত্রে 
গাঁখিয়৷ একান্ত বিমর্ষ হইলেন-_ 


“যুব হস্ত হৃদয়ে চিন্তা স্থমহতী তদা। 
ত্বরয়! চাপি তানাং স্বপ্নস্তাপি চ দর্শনাঁৎ ॥» 


বহু দেশ, নদনদী ও কান্তার অতিক্রম করিয়া ভরত দূর হইতে 
অযৌধ্যার চিরস্টামল তরুরাজি দেখিতে পাইলেন এবং আতঞ্ষিতকষণ্ঠে 
সারথিকে জিজ্ঞাস! করিলেন__-“এ যে অযোধ্যার মত বৌধ হয় নাঃ নগরীর 
সেই চিরক্রুত তুমুল শব্ধ শুনিতেছি না! কেন? বেদপাঠনিরত ব্রাহ্মণগণের 
কঠধবনি ও কাধ্যন্নোতে প্রবাহিত নরনারীর বিপুল হলহলাশব একান্তরূপে 
নিস্তব। যে প্রমোদোগ্ভানসমূছে রমণী ও পুরুষগণ একত্র বিচরণ করিত, 
তাহা আজ পরিত্যন্ত। রাজপন্থা চন্দন ও জলনিষেকে পবিত্র হয় নাই। 
রথ, অশ্ব, হস্তী রাঁজপথে কিছুই নাই । ' অসংঘত কবাট ও শ্রীহীন রাজপুরী 
যেন ব্যঙ্গ করিতেছে। এ ত অযোধ্যা নহে, এ যেন অধোধ্যার অরণ্য ।” 

প্রকৃতই অযোধ্যার শ্রী অন্তহ্িত হইয়াছে । চাদের হাট ভাঙিয়া 
গিয়াছে । ত্রিলোকবিষ্ষৃতকীর্তি মহীরাঁজ দশরথ পুত্রশোৌকে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন; অভিষেক উৎসবে প্রফুল্ল জ্যেষ্ঠ রাঁজকুমার বিধিশাপে অভিশপ্ত 
হইয়া পাগলের বেশে বনে গিয়াছেন ) বলয়কম্কণকেয়ুর নধিগপকে বিতরগ 
করিয়া অযোধ্যার রাজবধূ পাগলিনীবেশে স্বামীসঙ্গিনী হইয়াছেন; বাহার 
আয়ত এবং সুবৃত্ত বাহুদ্ব় অঙ্গদ প্রস্ৃতি সর্ধভূষণ ধারণের যোগ্য-- 
“নেই স্ুবর্ণচ্ছবি” লক্ষণ ভ্রাতা ও বধূর গদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। 
অধোধ্যার গৃহে গৃছে এই তিন দেবতার জন্ত করণ ক্রন্দনের উৎস প্রবাহিত 


" অত. ২৯১ 
হইতেছে । শরৃরনূজা রসরাজ কমন ত্যাই বলিয়াছিবেন, 
সমস্ত অযোধ্যানগরী যেন পুত্রহীন! কৌশল্যার দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। 

অথচ ভরত এ মকল কিছুই জানেন না। তিনি মৌন গ্রতিহারী4 
মিগের গ্রণাম গ্রহণ করিয়া উৎকষ্ঠিতচিতে পিতার প্রকোঠ্ে গেলেন, 


সেখানে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। 
“রাজ! ভবতি তুয়িষ্ঠমিহাম্থায়া নিবেশনে |” 


“কৈকেয়ীর গৃহে রাজা অনেক লময় থাকেন,”--পিতাঁকে খু'জিতে ভরত 
মাতার গৃহে গ্রবেশ করিলেন। 
অভিষেক-্ব্যাপারের চিত্র মনে মনে অস্কিত করিয়! সুখী হইতেছিলেন। 
ভরতকে পাইয়া! তিনি নিতান্ত হষ্টা হইলেন। ভরত পিতাঁর কথা জিজ্ঞাসা 
করাতে তিনি বলিলেন_ 

“য1 গতিঃ সর্ধ্বভূতানাং তাং গতিং তে পিত1 গতঃ।” 


“সর্ববজীবের যে গতি, তোমার পিতা তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন ৮ এই 
সংবাদে পরশুচ্ছিন্ন বন্যবৃক্ষের স্তাঁয় ভরত ভূলুস্টিত হইয়! পড়িলেন। 
“ক স পাণিঃ সুখস্প্শস্তাতস্থাক্লিগ্টকম্মণঃ |” 

"অক্লিষ্টকন্মা। পিতার হন্তের সুখের স্পর্শ কোথায় পাইব 1”--বলিয়। ভরত 
কাঁদিতে লাগিলেন । রাজহীন রাঁজশয্য। তাহার নিকট চন্দ্রহীন আকাশের 
মত বোধ হইল। তিনি বৈকেয়ীকে বলিলেন, “রাঁম কোথায় আছেন ? 
এখন পিতার অভাবে মিনি আমার পিতা যিনি আমার বন্ধু, আমি বাহার 
দাঁস)সেই রামচন্ত্রকে দেখিবার জন্থ আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে ।” 
রাম, লঙ্গণ ও সীতা নির্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া! ভরত ক্ষণকাল স্তম্ভিত 
হইয়া! রহিলেদ। ত্রাতার চরিব্রসন্ন্ধে আশঙ্কা করিয়া তিনি বলিলেন, 


৯২ | রামায়নী কথা 


প্রান কি কোৌঁন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়াছেন---তিনি কি দরিউ- 
দিগকে পীড়ন 'করিয়াছেন-_কিছ! পরদারে আসক্ত .হইয়াছেদ 1--এই 
নির্বাসনদও কেন হইল?” বকৈকেরী বলিলেন-_“রাম দে সকল কিছুই 
করেম নাই ।” : শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন -- 
“ন রামং পরদারান্‌ স চক্ষুর্যামপি পশ্যতি 1 

শেষে ভরতের উন্নতি ও রাঁজগ্রী কামনায় কৈকেয়ী যে সকল কাণ্ড 
করিয়াছেন, তাঁছ! বলিয়া পুত্রের প্রীতি-ল্পভের প্রতীক্ষায় তীহার মুখের 
দিকে চাহিলেন। 

নিবিড় মেঘমগ্ুল যেন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়৷ ফেলিল। ধর্মপ্রাণ 
বিশ্বস্ত ভ্রাতা এই ছুঃসহ সংবাদের মর্ম ক্ষণকাল গ্রহণ করিতে সমর্থ হন 
নাই। তিনি মাতাকে ভতসন! করিলেন, তাহা তীহার মহাঁছুর্গতি 
স্মরণ করিয়া আঁমর! সম্পূর্ণজূপে সময়োপযোগী মনে করি। প্তুমি ধান্সিক- 
বর অঙ্বপতির কন্ঠা নহ, তাঁহার বংশে রাক্ষপী। তুমি আমার ধর্ম্- 
বংসল পিতাকে বিনাশ করিয়াছ, ভ্রাতাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছ, 
তুমি নরকে গমন কর।” যখন কাতরকণ্ঠে ভরত এই সকল কথা বলিতে 
ছিলেন, তখন অপর গৃহ হইতে কৌশল্য! সুমিত্রাকে বলিলেন/--“ভরতের 
কণ্ঠস্বর শুন! যাইতেছে, সে আনিয়াছে, তাঁহাকে আমার নিকট ডাকিয়া 
আন।” কৃশাঙ্গী নুমিত্রা' ভরতকে ডাকিয়া আনিলে কৌশন্যা বলিলেন, 
“তোমার মাতা তোমাকে লইয়া নিষণ্টকে রাঁজ্যভোগ করুন--তুমি 
আমাকে রামের নিকট পাঠাইয়া দেও।” এই কট,ক্তিতে মর্মাবিন্ধ 
ভরত কৌশপ্যার নিকট. অনেক শপথ করিলেন। তিনি এই ব্যাঁপারের 
বি্দুবিসর্গও জাঁনিতেন না,_বহুপ্রকারে এই কথা জানাইতে চেষ্টা করিয়। 
নিদারুণ, শোক ও লজ্জার অভিভূত ভরত নিজের প্রতি অজন্র অভি- 
মম্পাতিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং কথা বলিবার উত্তেজনায় ও দার 
শোকে মুহ্মান হইয়৷ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। করুপামরী অন্ধ! 
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কৌশল্যা ধর্মতীর কারের মনের অব বুঝিতে পারিদন--াহাকে 
অঙ্কে স্থাপন করিয়া! কাদিতে লাগিলেন। 

ভরতের শোঁক এবং ওুদাসীন্ত ক্রমেই যেন বাড়িয়। চদিল। ভিনি 
শশীনঘাটে মৃত পিতার কণ্লগ্ন হুইয় কাঁদিতে কাদিতে বলিলেন, ' “পিতা, 
আপনি প্রিয় পুত্রয়কে বনে পাঠাইয়া বিজে কোথায় যাঁইতেছেন?” 
অশ্রপূর্ণ-কাতাদৃষ্টি রাজকুমারকে বশিষ্ঠ ভাড়ন৷ করিতে করিতে পিতার 
ওদৈহিক কার্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত করাইলেন, শোকবিহ্বনতীয় রি 
নিজে একেবারে চেষ্টাশৃন্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

প্রাতে বন্দিগণ ভরতের স্তবগাঁন আরস্ত করিল, ভরত পাগলের গ্যার় 
ছুটিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, “ইক্ষা1কুবংশের 
প্রথানুসারে সিংহাসন জ্যেষ্ঠ রাঁজকুমীরের প্রাপ্য) তোমরা কাহার 
বন্দনাগীতি গাহিতেছ?* রাজমৃত্যুর চতুর্দশ দিবসে বশিষ্টগ্মুখ সচিবনৃদধ 
ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ.করিতে অনুরোধ করিলেন। ভরত বলিলেন_ 
প্রামিন্ত্র রাঁজা হইবেন, অযোধ্যার সম্ত প্রজামগুলী লইয়। আমি তাহার 
প1” ধরিয়া সাধিয়া আনিব, নতুবা চতুর্দশ বৎসরের জন্ত আমিও 
বনবানী হইব” 

শক্রত্ব মন্থরাঁকে মারিতে গেল এবং কৈকেয়ীকে তর্জন করিয়। অনুমরণ 
করিল, ক্ষমীর অবতার ভরত তাহাকে নিষেধ করিলেন। 

সমস্ত অধোধ্যাবাসী রামচন্দ্রকে ফিরাইয়। আনিতে ছুটিল। শুক্গবের- 
পুরীতে গুহকের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎকার হইল। ভরতকে গ্হক প্রথমে 
সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু শেষে ভরতের মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের 
ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইনুদীমূলে তৃণশয্যায় রাম একটু জলপান 
করিয়া বারি যাপন করিয়াছিলেন । সেই তৃণশয্যা রামের বিশাবাহ্‌ 
ীড়নে নিশ্পেষিত হইয়াছিল, সীতার উত্তরীয়প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণবিন্যু ভূণের উপর 
ষ্ট' হইতেছিল, এই দৃষ্ঠ দেখিতে দেখিতে ভরত মৌনী হইয়া! দাড়াইয়। 


৪৪ রামায়দী ধা 


১০ লন পাবা জপ এ ০০৫ চল সপাস্মরিস্ি অপানার্হািরজ নস্ধএিজ 


রহিলেন,_গুহক বথ  বলিতেছিলেন, ভরত গুনিতে পান নাই। রঙকে 
সংজাশুন্ত দেখিয়া শক্রত্ব তীহাকে আলিঙ্গন করিয়! কীদিতে লাঁগিলেন,-_ 
রাণীগণ এবং চিববৃনদের শোক উচ্ছুসিত হইয়। উঠিল বহ্ষত্বে ভরত 
জানলাভ করিয়া সাঁশ্রনেত্রে বলিলেন, «এই নাকি তাহার শয্যাঠ--যিনি 
আকাশম্পর্শী সাঁজপ্রাসাদে চিরদিন, বাম করিতে অভ্যন্তঃ_ বাহার গৃহ 
পুষ্পমাল্য, চিত্র ও চন্দন চিরাহ্ুরক্রিত,_-যে গৃহশিখর নৃত্যণীল গুক ও 
 মযূরের বিহারভূমি ও গীতবাদিত্রশৰে নিত্যমুখরিত ও যাহার কাঞ্চনভিত্ভি- 
সমূহ কারুকার্যের আদর্শ? সেই গৃহপতি ধুলিলুষ্টিত হইয়া ইগুদীমূলে 
পড়িয়াছিলেন, একথা ত্বপ্রের স্তায় বোধ হয়, ইহা! অবিশ্বান্ত । আমি 
কোন্‌ মুখে রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিব? ভোগবিলাসের দ্রব্যে আমার 
কাজ নাই, আমি আজ হইতে জটাবন্ধল পরিয়া ভূতলে শয়ন করিব ও 
ফলমূলাহীর করির! জীবনযাপন করিব” . 

এবার জটাবন্কলপরিহিত শোঁকবিমুঢ় রাজকুমার ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে 
যাইয়া রানচন্ত্রের অনুসন্ধান করিলেন । এই সর্ধজ্ঞ খবিও প্রথমতঃ সন্দেহ 
করিয়া ভরতকে মনঃপীড়া দিয়াছিলেন। একরাত্রি ভরদ্বাজের আশ্রমে 
আতিথ্য গ্রহণ করিয়া মুনির নির্দেশান্ুসারে রাজকুমার চিত্রকুটাভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন। ভরদ্বাজ ভরতের শিবিরে আগমন করিয়া রাণীদিগকে 
চিনিতে চাহিলেন। ভরত এইভাঁবে মাতাদিগের পরিচয় দিলেন, “্ভগবন্‌ঃ 
& থে শোক এবং অনশনে ক্গীণদেহ! দেবতার স্ায় সৌম্যমুত্তি দেখিতেছেন, 
ইনিই আমার অগ্রজ রামচন্ত্রের মাতা, উহার বামবাহু আশ্রয় করিয়া 
বিষনা অবস্থায় ধিনি ধীড়াইয়া আছেন, বনাস্তরে গুপুষ্পকর্ণিকার-তরুর 
সায় লীর্লানী--ইনি লক্ষণ ও শত্রয্বের জননী নুমিত্রা-আর তাহার পার্থ 
ঘিনি, [তিনি অযোধ্যার রাশ্দীকে বিদায় করিয়৷ আসিয়াছেন, তিনি 
পতিঘাঁতিনী ও সমস্ত অনর্থের মূল, বৃথা প্রজ্ঞামানিনী ও রাজ্যকামুকা_ 
এই ছুর্ভাগ্যের মাত11” বলিতে বলিতে ভরতের দুইটী চক্ষু অঞরপুর্ণ হইয়া 


ভরত 8? 





আমিল এবং তিনি কু্ধ সর্পের স্কায় একবার জলতর!. চক্ষে মাতার প্রতি 
দৃষ্টিপাত রুরিলেন | 

চিত্রকূটের সন্নিহিত হইয়া ভরত হন ও ও দক দিদা 
হইয়া রথত্যাগ করিয়া! পদপ্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 

তখন রমণীয় চিত্রকূটে অর্ক ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছিন, আধ 
ও লোগদল পক হইয়৷ শাঁখাগ্রে ছুলিতেছিল। চিত্রকূটের কোন অংশ 
ক্ষতবিক্ষত প্রস্তরাজিতে ধূসর, নিয়ন অধিত্যকাভূমি পুষ্পসম্তারে গ্রমোদ- 
উদ্যানের স্তায় সুন্দর, কোথাও পর্বতগান্র হইতে একটিমাত্র শৈরশূঙ্গ উর্ধে 
উঠিয। আকাঁশ চুম্ঘন করিয়া আছে-অনুরে মন্দাকিনী,--কোধাও 
পুলিনশালিনী, কোথাও জলরাশির ক্ষীণরেখা নীল তরুরেখার প্রান্তে 
বিলীয়মান। তরঙ্গরাঞ্জি সুন্দরীর পরিত্যক্ত বন্ধের স্বীয় বাঁযুকর্তৃক ঘন 
আন্দোলিত হইতেছিল, কোথায়ও পার্বত্য ফুলরাশি শ্োতোবেগে ভামিয়া 
যাইতেছিল। এই দৃশ্ঠ দেখিতে দেখিতে রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন-_ 
প্রাজ্যনাশ ও স্থৃহদ্ধিহ আমীর দৃষ্টির কোন বাঁধা জন্মাইতেছে না, 
আমি এই পার্বত্য দৃশ্যাবলীর নির্ঘল আনন্দ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে 
পারিতেছি।” 

এই কথা৷ শেষ না হইতে হইতে সহস! বিপুল শবে ন্ভঃগ্রদেশ আকুল 
হইয়৷ উঠিল, সৈম্তরেণুতে দিয্মগুল আচ্ছন্ধ হইল, তুমুল শবে পশুপক্ষী 
চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। রামচন্ত্র সন্ত্রস্ত হইয়। 'লক্ণকে জিজাসা 
করিলেন, “দেখ, কোন রাজা বা রাজপুত্র মৃগয়ার জন্ত এই বনে আসিয়াছেন 
কি-কিংবা কোন ভীষণ জন্তর- আগমনে এই সৌম্যনিকেতনের শাস্তি 
এভাবে বিদ্বিত হইতেছে?” লক্ষণ দীর্ঘপুষ্পিত শানবৃক্ষের অগ্রে উঠিয়া 
ইতন্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্বদিকে সৈল্কশ্রেণী দেখিতে গাইলেন, এবং 
বলিলেন, “অগ্নি নির্বাগ করুন, লীতাকে গুহার মধ্যে লুকাইয়। রাধুন 

এবং অগ্তরশস্ত্ীদি লইয়।গ্রস্তুত হউন।” কাহার নৈন্ত আমিতেছে, কিছু 


সা 
; 
রা রি ঞ র্‌ ॥ 


সপ্ন পা আপ 


' বুঝিতে পারিলে কি?” এই প্রশ্নের উত্তষে লক্ষণ বলিলেন “অনুয়ে ্ ্ে 
বিশাল বিটপী দেখা যাইতেছে, উহীর পত্রান্তরে ভরতের কোবিদীরচিছিত 
রখধবজ দেখ! যাইতেছে__অভিষেক প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণমনোরধ হয় নাই, 
নিণটকে রাহ্যপ্রী লাভ করিবার জন্ত ভরত আমাদিগের বধস্ল্পে অগ্রসর 
হইতেছে, আজ এই সমস্ত অনর্থের মূল তরতকে আমি বধ করিব।” 

রামচন্দ্র .'বলিলেন--“ভরত আমাদিগকে ফিরাইয়! লইয়া যাইতে 
আসিয়াছে । . সকল অবস্থা অবগত হইয়া আমার প্রতি চিরক্লেহপরায়ণ, 
আমার প্রাণ হইতে প্রিয়' ভরত ন্নেহাক্রান্তম্বদয়ে পিতাকে গ্রযন্ন করিয়া 
আমাদিগের 'উদ্দেশে আসিয়াছে, তুমি তাহার প্রতি অন্তায় সন্দেহ 
করিতেছ কেন? ভরত কখন ত আমাদিগের কোন অপ্রিয় কার্য্য করে 
নাই, তুমি তাহার প্রতি কেন ক্র;রবাকা প্রয়োগ করিতেছ? যদি 
রাজ্যলোভে এরূপ করিয়া থাক, তবে তাহা বল, ভরতকে কহিয়। আমি 
নিশ্চয়ই রাজ্য তোমাকে দেওয়াইব |” ধর্মপীল ভ্রাতার এই কথা শুনিয়! 
লক্ষণ লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। 

কিছু পরেই ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অনশনকুশ ও শোকের 
জীবন্তমৃর্তি দেবোপম ভরত রামকে তৃণের উপর উপবিষ্ট দেখিয়া বালকের 
সভায় উচ্চকঠে কীদিয়৷ বগিতে লাগিলেন--“হেমছত্র যাহার মন্তকের উপর 
শোভ। পাইত, সেই রাঙ্যগ্রী উজ্জল শিরোদেশে আজ জটাভার কেন? 
আমার অগ্রজের দৈহ চদন ও অগুরু দ্বারা মার্জিত হইত, আজ সেই 
অন্গরাগবিরহিত কান্তি ধূলিধূসর ! যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রকৃতিপুঞ্জের 
আরাধনার বস্ত, তিনি বনে বনে ভিথারীর বেশে বেড়াইভেছেন।--মামার 
জন্তই তুমি এই সক কষ্ট বহন করিতেছ, এই লোকগহিত নৃশংস জীবনে 
ধিক!” এই বলিয়া উদ্তৈস্বেরে কদিয়! ভরত রামচন্ত্রের পাদমূলে নিপতিত 
হুইলেন। এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিন দৃশ্ত বড় করুণ! ভরতের 
সুখ. শুকাইয়। গিয়াছিল। তীহারও মাধায় জটাজ,ট, দেহে চীরবাস। 


ভরত ৯৭ 


তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রজের পাঁদমূলে লুন্টিত। রাঁমচন্ত্র বির ও কৃষ্ণ: 
ভরতকে কষ্টে চিনিতে পারিলেন, অতি আদরে হাত ধরিয়া উঠাইয়! 
মন্তকা ্রাণপূর্ধবক অঙ্কে টানিয়া৷ লইলেন ; বলিলেন_-“বৎস তোমার এ 
বেশ কেন? তোমার এ বেশে বনে আসা ষোঁগ্য নহে,” 


ভরত জ্যোষ্ঠের পদতলে লুটাইয়! বলিলেন,--“আষার জননী মহ! ঘোর 
নরকে পতিত হইয়াছেন, আপনি তাহাকে রক্ষা করুন; আমি আপনার 
ভাই, আপনার শিল্ু,_দীসান্ুদাস আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি 
রাজ্যে আসিয়া! অভিষিক্ত হউন ।” বহু কথা বহু বিতৃণ্ড চলিল)--ভরত 
বলিলেন, "আমি চততুর্দশবৎদর বনবাঁসী হইব, প্রতিশ্রতিপালন আমারই 
কর্তব্য” কোনরূপে রামকে আনিতে না পাঁরিয়া ভরত অনশনত্রত ধারণ 
করিয়া কুটারদ্বারে তৃুন্টিত হইয়! পড়িয়া! রহিলেন। রামচন্দ্র এই অবস্থায় 
তাহাকে সাদরে উঠাইয়া নিজের পাঁদুক! প্রদান করিলেন। জটাভার 
শোভাদ্ছিত করিয়া ভ্রাতৃপদরজে বিভূষিত পাছুক! তাহার্‌ মুকুটের স্থানীয় 
হইল) সহন্র ভূষণে যে শোভা দিতে অসমর্থ, এই পাদুকা সেই অপূর্ব 
রাজপ্রী ভরতকে প্রদান করিল। ভরত বিদ্বায়কালে বলিলেন: প্রাজ্যভার 
এই পাঁদুকায় নিবেদন করিয়া চতুর্দাশবংসর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব, সেই 
সময়ান্তে তুমি না আদিলে অগ্রিতে জীবন বিসর্জন করিব” অযোধ্যা 
সন্গিকটবর্তী হইয়া ভরত বলিলেন, “অযৌধ্যা আর অযোধ্যা! নাই, আমি 
এই সিংহহীন গুহায় প্রবেশ করিতে পারিব ন1।” নন্দীগ্রামে রাজধানী 
প্রতিষ্ঠিত হইল; উহ! রাজধানী নহে-_খধির আশ্রম। সবিচবৃন্দ জটাবন্ধল- 
পরিহিত ফলমূলাহারী--রাজার' পার্থে কি বলিয়! মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া 
বসিবেন? তাহার! সকলে কষায়বন্্ পরিতে আরম্ত করিলেন । সেই কষায় 
বস্ত্রপরিহিত সচিববৃন্দ পরিবৃতঃ ব্রত অনশনে কৃশাঙ্গ, ত্যাগী রাজকুমার 
পাছুকার উপর ছত্র ধরিয়া! চতুর্দশ বংসর রাঁজ্যপালন করিয়াছিলেন। 
ভরতের এই বিষ মুর্তিখানি রামের চিত্তে শেলের মত বিদ্ধ হইয়াছিল ৯ 


৯৮ রামায়ণী কথ! 


সপ পপ স্পা ্তি্া্্াপা 


যখন সীতাকে মেস্ম তিনি উদ্মতবেশে, পন্পাতীরে ঘুরিতেছিলেম, 
তখন বলিয়াছিঙ্লেন, “এই পম্পাতীরের রমণীয় দৃশ্তাবলী সীতার বিরহে ও 
ভরতের দুঃখ স্মরণ করিয়া আমার রমণীয় বোধ হইতেছে না1” আর 
একদিন লঙ্কায় বাঁমচন্ত্র হুগ্রীবকে বলিয়াছিলেনঃ প্ৰন্ধু, ভরতের মত ভ্রাতা 
জগতে কোথায় পাইব ?” 
রাঁমন্ত্র গৃছে গ্রত্যাগত হইলে ভরত স্বয়ং তাহার পদে সেই পাদুকা 
পরাইয়! কৃতার্থ হইলেন এবং রামের পদে প্রণাম করিয়া! বলিলেন, «দেব, 
তুমি এই অযোগ্য করে যে রাজ্যতার গ্তত্ত করিয়াছিলে, তাহ! গ্রহণ কর ! 
চতুর্দশ বংসরে রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ দশগুণ বেশী হইয়াছে ।» 
রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ কর! যাঁয়, তবে তাহ!" 

একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্্ণকে যে কট,ক্তি করিয়াছিলেন, তাহা 
ক্ষমার্থ নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্ধ্যই সমর্থন করা যায় না। 
লক্ষণের কথা আনেক সময় অতি রুক্ষ ও ছূর্বিনীত হইয়াছে। কৌশল্যা 
দুশরথকে বলিয়াছিলেন, “কোন কোন জলজস্ত যেরূপ স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ 
করে, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।” কিন্ত ভরতের চরিত্রে কোন খু'ত নাই। 
পাছকার উপর হেমছত্রধর জটাবন্ধলধারী এই রাঁজধির চিত্র রাঁমায়ণে এক 
অদ্বিতীয় দৌন্দধ্যপাত করিতেছে । দশরথ সত্যই বলিয়াছিলেন-_ 

“রামাদপি হি তং মন্যে ধন্মতো বলবস্তরম্‌।” 
কৈকেয়ীর সহন্রদদোষ আমরা ক্ষমার্হ মনে করি যখন মনে হয় তিনি এক্সপ 
সবপুত্রের গর্ভধারিণী। আমরা নিষাদ্দাধিপতি গুহকের সঙ্গে একবাক্যে 
বলিতে পারি__ 

 ধন্বস্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে। 

অযস্বাদাগতং রাজ্যং যন্তং ত্যক্ত,মিহেচ্ছসি ॥” 
প্অযন্ধাগত রাজ্য তুমি প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছ! করিতেছ, তুমি ধন্য, জগতে 
“তোমার তুল্য কাহীকেও দেখা যায় না ।” 


লক্ষ্মণ 


বালকাণ্ডে লিখিত হইয়াছে, লক্ষণ রামচন্দ্র *গ্রাঁণইবাপর:”-_অপর 
প্রাণের স্কায়। ভরত ছাড়া আমরা রামকে কল্পনা করিতে পাঁরিঃ এমন 
কি সীত। ছাড়া রামচরিত্র কল্পনা করিবার সুবিধাও কবিগুরু দিয়াছেন, 
কিন্তু লক্ষণ ছাঁড়। রামচরিত্র একান্ত অসম্পূর্ণ 
লক্ষণের ভ্রাতৃতক্তি কতকট! মৌন এবং ছায়ার স্তাঁয় অন্থগামী ! লক্ষণ 
রামের প্রতি ভালবাস! কথায় জানাইবার জন্ত ব্যাকুল ছিলেন না নিতান্ত 
কোনরূপ অবস্থার ক্কটে না পড়িলে তিনি তাহার হৃদয়ের সুগভীর শ্নেহের 
আভাস দিতে ইচ্ছুক হইতেন না? বাধ্য হইয়! ছুই এক স্থলে তিনি ইঙ্গিত- 
মাত্রে তাহার হাদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীহার অপরিসীম 
রামপ্রেম মৌনভাবেই আমাদিগের নিকট সর্বত্র ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
ভরত সীতা! এবং রামচন্দ্রও মনের আবেগ সম্বরণ করিতে জানিতেন 
না; কিন্তু লক্ষণ ন্নেহসন্বন্ধে সংযমী--সেই স্নেহ পরিপূর্ণ অথচ তাহা আবেগে 
উচ্্ুসিত হইয়া উঠে নাই; এই মৌন স্নেহচিত্র আমাদিগকে সর্বত্যাগী 
কষ্টসহিষণ ভ্রাতৃভক্তির অশেষ কথ! জানাইতেছে। 
লক্জণ আজন্ম রামচন্দ্রের ছায়ার স্কায় অনুগামী । 
“ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ | 
ৃষ্টমন্নমুপানীতমশ্নাতি ন হি তং বিনা ।” 
"রামের কাছে না শ্ুইলে তাহীর রাত্রে ঘুম হয় না, রামের গ্রসাদ ভিন্ন 
কোন উপাদেয় খাদ্যে তাহার তৃপ্তি হয় না ।” 
যদ! হি হয়মারূটো মুগয়াং ঘাতি রাঘবঃ। 
অথৈনং পৃষ্ঠতোইভ্যেতি সংন্থুঃ পরিপালয়ন্‌ ৮ 


১৩৩ রামায়ণী কথ! 


রীম যখন অশ্থীরোহণে মৃগয়াম্স যাত্রা করেন, অমনি ধনুহত্তে তীহার শরীর 
রক্ষা করিয়া বিশ্বস্ত অনুচর তাহার অন্ুগমন করেন । যে দিন বিশ্বামিব্রের 
সঙ্গে রাম রাক্ষসবধকল্পে নিবিড় বনপথে বাইতেছিলেন, সে দিনও কাক- 
পক্ষধর লক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে। শৈশব-ৃশ্টাবলীর এই সকল চিত্রের মধ্যে 
আত্মহারা লক্ষণের ভ্রাতৃভক্তির ছবি মৌনতাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

রামের অভিষেক-সংবাদে সকলেই কত সন্তোষ প্রকাশের জন্য ব্যস্ত 
হইলেন, কিন্তু লক্ষণের মুখে আহ্লাদস্চক কথা নাই, নীরবে রামের 
ছায়ার সায় লক্ষণ পশ্চা্ব্তী। কিন্ত রাম স্বল্লভাষী ভ্রাতার হৃদয় 
জাঁনিতেন, অভিষেক-সংবাদে সুখী হইয়া সর্বপ্রথমেই লক্ষণের কণঠলগ্ন 
হুইয়া বলিলেন,-_ 


“জীীবিতঞ্চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে”-- 


«আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্তই কীমন। করি।” ভ্রাতার এইরূপ 
ছুই একটি কথাই লক্ষণের অপূর্ব স্নেহের একমাত্র পুরস্কার ও পরম 
পরিতৃপ্তি। আমরা কল্পনানয়নে দেখিতে পাইঃ রামের এই স্নিগ্ধ আদরে 
*নুবর্ণচছিবি” লক্ষণের গণ্ুঘয় নীরব প্রফুল্পতায় রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছে। 

কিন্ত এই মৌন স্বপ্নভাষী যুবক রামের প্রতি কেহ অন্যায় করিল, 
তাহ। ক্ষম। করিতে জানিতেন না। যে দিন কৈকেরী অভিষেক ব্রতোজ্জল 
প্রফুল্ল রামচন্দ্রকে মৃত্যুতুল্য বনবাসাজ্ঞ! জানাইলেন, রামের মস্তি সহস! 
বৈরাগ্যের শ্রীতে ভূষিত হইয়৷ উঠিল । তিনি ধষিবৎ নিলিগুভাবে গুরুতর 
বনবাসাজ্ঞা মাথায় তুলিয়া লইলেন অভিষেক-সম্ভারের সমস্ত আয়োজন 
যেন তীহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। সেই দিন সেই উৎকট মুহূর্তেও 
তাহার আর কোনও নঙ্গী ছিল না, তাহার পশ্চান্তাগে চিরসুহতৎ ভক্ত 
পন হইয়! (াঁড়াইয়াছিলেন, বান্দীকি দুইটি ছত্রে সেই মৌন চিত্রটি 
ঝকিয়াছেন-_ 


লক্ষণ 95১. 


“তং: বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষ; পৃষ্ঠতোইমজগামহ। 

 জক্মণঃ পরমক্ুদ্ধঃ নুমিভ্রানন্দবর্ধানঃ ৮ 
প্লক্মণ অতিমাত্র তুদ্ধ হইয়া বাষপপুর্ণচক্ষে ভ্রাতার পম্চাৎ পম্চাৎ বাইতে 
লাগিলেন” * 

এই অন্তায় আদেশ তিনি সহ করিতে পারেন নাই। রাম 
ধাহাদিগকে অকুষ্ঠিতচিতে ক্ষমা করিয়াছেন, লক্ষণ তাহাদিগকে ক্ষম! 
করিতে পারেন নাই। রামের বনবাঁস লইয়া তিনি কৌঁল্যার সন্দুখে 
অনেক বাখ্রিতগু] করিয়াছিলেন, দ্ধ হইয়া তিনি সমস্ত অযোধ্যাপুরী নষ্ট 
করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি রামের কর্তব্যবুদ্ধির গ্রশংস! করেন নাই-_ 
এই গঠিত আঁদেশপাঁলন ধর্মসঙ্গত নহে, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া" 
ছিরেন। এই তেজস্বী যুবক যখন দেখিতে পাইলেন, রামচন্দ্র একান্তই 
বনবাঁসে যাইবেন, তখন কোথা হইতে এঁফ অপূর্বব কোমলত। তাহাকে 
অধিকার করিয়া বলিল; তিনি বালকের স্তায় রামের পদঘুগ্ে লুষ্টিত হইয়া 
কাদিতে লাগিলেন-- 


“এহ্বরযযপ্াপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়। বিনা ।” 


অমরত্ব কিন্বা জ্রিলোকের প্রশ্ব্্যও আমি তৌমাভিন্ন আকাজ্জা করি 
ন1।” রামের পাঁদপীড়নপূর্বক--উহা! অক্লুসিক্ত করিয়া নববধ্টার স্তায় 
সেই ক্ষাত্রতেজোদ্দীপিত মূর্তি ফুলসম স্থুকোমল হইয়া! সঙ্গে যাইবার অনুমতি 
্ীর্ঘন৷ করিল। এই ভিক্ষা ন্লেহসুচক দীর্ঘ বক্তৃতায় অভিব্যক্ত হয় নাই, 
অতি অল্প কথায় তিনি রামের সঙ্গী হইবাঁর জন্ত অন্থমতি চাঁহিবেন, কিন্ত 
সেই অল্প কথায় স্নেহগভীর আত্মত্যাগী হ্বায়ের ছয় পড়িয়াছে।* রাম 
হাতে ধরিয়৷ তাহাকে তুলিয়া লইলেন, প্প্রাণসম প্রিয়” “বস্তা “সখা? 
্রভৃতি ্বেহমধুর সম্ভীষণে তাহাকে সন্তষ্ট করিয়া বনযাত্র! হইতে প্রতিনিবৃত 


১৯২ রামাযী কথা 


অটল মন্বল্প জাপন করিলেন।_”আপনি শৈশব হইতে আমার মিকট 
প্রতিশ্রুত, আমি আপনার আজন্ম সহচর, আজ তাহার ব্যতিক্রম করিতে 
চাহিতেছেন ফেন ?” 
লক্ষণ সন্গে চলিলেন। এই আত্মত্যাগী দেবতার এন্ক, কেহ বিলাপ 
করিল না। যে দিন বশ্ামিত ামকে লইয়া যাইবার জন বরের নিকট 
প্রার্থন! করিয়াছিলেন, সেদিন 
“উনযোড়শবর্ষো মে রামো৷ রাষ্্রীবলোচনঃ ॥৮ 


বলিয়া বৃদ্ধ রাজা ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তৎকনি্ঠ আর একটা 
রাকজীবলোচন যে ছুরস্তরাক্ষদবধকণ্পে ভ্রাতার অন্্বর্থী হুইয়। চলিলেন, 
তজ্জন্ত কেহ আক্ষেপ করেন নাই। আজ রাম, লক্ষণ সীতা বনে 
চলিয়াছেন, অবোধ্যার যত নয়নাস্, তাহা! রৃহিয়। রহিয় রামপীতার জন্ত 
বর্ধিত হইতেছে । মীতার পাঁদপন্সের অনক্তরাগ মুছিয়৷ যাইবে তাহা 
কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইবে, মহার্ঘশয়নোচিত রামন্তর বক্ষমূলে পাংশুশধ্যায় 
শুইয়া মন্মাতলের ন্তায় ধূলিলুষ্টিতদেহে প্রাতে গাত্রোখান করিবেনঃ ধিনি 
বন্দিগণের সুশ্রাব্যগীতিমুখর গগনম্পর্শী প্রাসাদে বাস করিতে অভ্যন্ত-- 
তিনি কেমন করিয়! চীরবাঁস পরিয়! বনে বনে তরুতল থু'জিয়া বেড়াইবেন 
_ এই আক্ষেপোঁক্তি দশরথ-কৌশল্যা হইতে আরস্ত করিয়! অযোধ্যাবাসী, 
প্রত্যেকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল। গ্রজাগণ রথের চক্র ধরিয়া সুমন্ত্রকে 
বলিয়াছিন-_- 
“সংঘচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্‌ নুত যাহি শনৈঃ শনৈঃ। 
. মুখং দ্রক্ষ্যামো রামন্ত ছূর্দর্শনো! ভবিষ্যাতি ॥” 


"সারথি, অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে চল, আমরা রামের বুখখাঁনি 
ভাল করিয়া! দেখিয় লই, আর আঁমর! উহ! সহজে দেখিতে পাইব না।” 
কিন্তু লক্ষণের জগ্ঘ কেহ আক্ষেপ করেন নাই, এমন কি; মুমিত্রাও 


লঙ্গণ ১০৩ 


বিদায়কালে পুবের কলর হইয়া, ক্রন্দন করেন নাই, তিনি দু অ্চ 
্নেহার্কঠে লক্ষাণকে বগিয়াছিলেন__ ূ 
“রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজান্‌। 
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথানুখম্‌ ॥৮ 
“যাও বৎস, স্বচ্ছন্দমনে বনে যাঁও--রামকে দশরথের স্তায় দেখিওঃ সীতাকে 
আমার শ্ঠায় মনে করিও এবং বনকে অযোধ্যা বলিয়া গণ্য করিও ।” 
মাতার চক্ষুর অশ্রবিন্দু লক্ষণ পাইলেন না, বরং স্থমিত্রা তাহাকে কর্তব্য- 
পাঁলনের জন্ত আগ্রহসহকারে ত্বরাদ্বিত করিয়া দিলেন-_- 


... পন্থুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তম্‌।” 
পনুমিত্রা তাহাকে পুনঃ পুনঃ 'যাঁও বাঁও, এই কথা বলিতে লাগিলেন ।” 
মৌন সন্ন্যাসী আত্মীয় সুম্ধদ্বর্গের উপেক্। পাইয়াছিলেন, কিন্তু ভাহ! 
তিনি মনেও করেন নাই, রাঁমচন্ত্রের জন্ত যে শোঁকোচ্ছাস তাহার মধ্যেই 
তিনি আত্মহীর! হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কাহীরও নিকটে বিলাগ্গ 
প্রত্যাশা করেন নাই, রামপ্রেমে তাহার নিজের সত্ব! লু হইয়। গিয়াছিন। 
আরণ্যজীবনের যাহা! কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ লক্ষণের 
উপর পড়িয়াছিল--কিংবা তাহা তিনি আহ্লাদ সহকারে মাঁথায় তুলিয়৷ 
লইয়াছিলেন। গিরিসান্দেশের পুশ্পিত বন্যতরুরাঁজি হইতে কুন্থুমচয়ন করিয়া 
রামচন্্র সীতীর চুর্ণকস্তলে পরাইয়! দিতেন, গৈরিকরেণ দ্বার! সীতার সুন্দর 
ললাটে তিলক রচনা করিয়। দিতেন ) পদ্ম তুলিয়। সীতার সহিত মন্দাকিনী- 
তীরে অবগাহন করিতেন, ' কিংবা গোঁদাবরীতীরস্থ বেতসকুঞ্জে সীতার 
উৎমঙ্গে মস্তক রঙ্গ করিয়! সুখে নিদ্রা যাইতেন; আর এদিকে মৌন 
সন্ক্যাসী খনিত্র দ্বারা মৃত্তিক! থনন করিয়া! পর্ণশালা নির্মীণ করিতেন, 
কখনও পরশুহন্তে শালশাখ! কর্তন করিতেন, কখনও অস্ত্রশস্ত্র এবং সীতার 
পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদিতে পূর্ণ বিপুল বংশপেটিক! হন্ডে লইয়া! এক স্থান 


১০৪ রামায়ণী কথা 


হইতে স্থানান্তরে যাত্র! করিতেন, কখনও ব! মহ্ষি ও বৃষের বরীধ সংগ্রহ 
করিয়া! অগ্নি জালিবার ব্যবস্থা করিতেন। একদিন দেখিতে পাই, হ্লীত- 
কালের তুষারমগিন জ্যোত্মায় শেষরাত্রিতে যবগোধুমীচ্ছন্ন বনপন্থায় নাল- 
শেষ নলিনী-শোভিত সরসীতে কলস লইয়া তিনি জল তুলিতেছেন। অন্ত 
একদিন দেখিতে পাই, চিত্রকূটপর্্বতের পর্ণশাঁলা হইতে সরসীতটে যাইবার 
পথটি চিহ্নিত করিবার জন্ত তিনি পথে পথে উচ্চ তরুপাখায় চীরখণ্ড বন্ধ 
করিয়া রাখিতেছেন। কখনও বা তিনি কোমলদর্ভাঙ্কুর ও বৃক্ষপর্ণ দ্বার 
রামের শয্যা গ্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, কখনও বা দেখিতে পাই 
তিনি কালিন্দী উত্তীর্ণ হইবার জন্ত বৃহৎ কাঠগুলি শুষ্ক বন্য ও বেতসলতা 
দ্বারা সুসংবদ্ধ করিয়া মধ্যভাগে জদ্ুশাঁখ! দ্বারা সীতার উপবেশন জন্য 
নুখাঁসন। রচনা! করিতেছেন। এই সংযমী স্নেহবীর ভ্রাতসেবায় তাঁহার 
নিজসত্ত। হারাইয়! ফেলিয়াছিলেন। রামচন্ত্র পঞ্চবটাতে উপস্থিত হইয়া 
লক্মণকে বলিয়াছিলেন_-“এই সুন্দর তরুরাভিপূর্ণ প্রদেশে পর্ণশালারচনার 
জন্ত একটি স্থান খু'জিয়! বাহির করিয়া লও ৮» লক্ষণ বলিলেন, “আপনি 
যে স্থানটি ভালবাসেন, তাহাই দেখাইয়া দিন, সেবকের'উপর নির্বাচনের 
ভার দিবেন না।” প্রতৃসেবায় এরূপ আত্মহারা ভৃত্য, _এমন আঁর কে 
কোথায় দেখিয়াছেন? রামন্ত স্থান নির্দেশ করিয়া দিলে লক্ষণ ভূমির 
মমতা সম্পাদন করিয়া খনিত্রহস্তে মৃত্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইলেন। 

আর এক দিনের দৃশ্ঠ মনে পড়ে»-গভীর অরণ্যে চারিদিকে কৃ্দর্প 
বিচরণ করিতেছে, পথহার! বিপন্ন পথিকত্রয় রাত্রিবাসের জন্ত জঙ্গলের 
নিভৃতে বৃক্ষনিয়ে শুইয়। আছেন, সীতার সুন্দর মুখখানি অনশন ও পধ্যটনে 
একটু হতশ্র হইয়! পড়িয়াছে। রামচন্ত্রের এই ছুঃখময়ী রজনীর কষ্ট অস্ 
হইল,__তিনি লক্ষণকে অযোধ্যায় ফিরিয়! যাইবার জন্ত বারংবার পীড়া 
পীড়ি করিতে লাগিলেন «এ কষ্ট আমার এবং সীতাঁরই হউক, তুমি 
ফিরিয়া যাও শোঁকের সময় সাত্বন! দাঁন করিনা আমার মাতাদিগকে 


লক্ষগ ১০৫ 


সস্ষিসির্িি পরি ্্সসসসস 


পালন করিও |” লক্ষণ শবীয়-্েং-সন্ন্ধে বেগী কথা কহিতে জানিতেন না, 
রামের এবছিিধ কাতরোক্তিতে হুঃখিত হইয়! বলিলেন, 


“ন হি তাতং ন শক্রদ্বং ন সুমিত্রাং পরস্তুপ। 
ড্রই,মিচ্ছেয়মগ্যাহং স্বগধ্াপি স্ুয়া বিনা ৮ 


“আমি পিতা, সুমিত্রা, শক্রত্ব, এমন কি স্বর্গও তোমাঁকে ছাড়িয়া দেখিতে 
ইচ্ছা করি না ।” 

কবন্ধ মরিলঃ জটাযু মরিলেন ; আমর! দেখিতে পাই, লক্ষণ নিঃশবে 
সমাধিস্থল খনন করিয়া কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক কবন্ধ ও জটাষুর সকার 
করিতেছেন। দিবারাত্র তাহার বিশ্রীম ছিল না-_এই ভ্রাতৃসেবাই তাহীর 
জীবনের পরম আকাঙ্ষার বিষয় ছিল। বনে আসিবাঁর সময় তাহাই 
তিনি বলিয়া আনিয়াছিলেন-_ 


“ভবাংস্ত সহ বৈদেহ। গিরিসানুষু রংস্তাসে। 
অহং সর্ধং করিষ্তামি জাগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে। 
ধন্থুরাদায় সগুণং খনিত্রপিটকাধরঃ ॥ 


"দেবী জাঁনকীর সঙ্গে আপনি গিরিসী্ুদেশে বিহার করিবেন, জাগরিত ব! 
নিদ্রিতই থাঁকুনঃ আপনার সকল কর্ম আমিই করিয়া দিব। থনিত্র, 
পিটক এবং ধনু হন্তে আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব।” 

বনবামের শেষ বংমর বিপদ আমিয়! উপস্থিত হইল; রাবণ সীতাকে 
হরণ করিয়! লইয়! গেল। পীতার শোকে রাম ক্ষিগুগ্রায় হইয়া! পড়িলেন, 
ভ্রাতার এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া! লক্মণও পালের মত সীতাকে ইতস্ততঃ 
খু'জিয়! বেড়াইতে লীগিলেন। রামের অন্জ্ঞায় তিনি বারংবার গোদাবরীর 
তীরভূমি খু'জিয়া৷ আদিলেন। এইমাত্র গোদাবরীতীর তন্ন তন্ন করিয়া! 
. দেখিয়। আসিয়াছেন, রাম তখনই আবার বলিলেন-_ 
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নিজ নদ জরীহিল গোদাবরীং নদীম্‌। : 
অপি গোদাবরীং সীতা প্মান্তানয়িতুং গতা ॥” 


পুনরায় গোদাবরীর তটদেশে যাইয়া লক্ষণ সীতাঁকে ডাঁকিতে লাগিলেন, 
কিন্তু তীহার সন্ধান না পাইয়। ভয়ে ভয়ে রামের নিকটে উপস্থিত হইয়া 
আর্তম্বরে বলিলেন-_ 
“কং মু সা দেশমাপন্ন! বৈদেহী ক্লেশনাশিনী ।৮ 
"কোন্‌ দেশে ক্রেশনাঁশিনী বৈদেহী গিয়াছেন-_তাঁহা বুঝিতে 
পারিলাম না”+- 
“নৈতাং পশ্ঠামি তীর্থেু ক্রোশতো। ন শুণোঁতি মে ।* 
“গ্োদাবরীর অবতরণ স্থানসমূহের কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম 
না--ডাঁকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম ন1।* 
লক্ষমণস্য বচঃ শ্রন্ত্া দীনঃ সন্তাপমোহিতঃ | 
রামঃ সমভিচক্রাম ব্বয়ং গোদাবরীং নদীম্‌ ॥৮ 
প্লক্সণের বথ! গুনিয়। অিয়মাণচিত্তে হবয়ং সেই গোদাবরীর 
'ভিমুখে ছুটিয়া৷ গেলেন।” 
ভ্রাতার এই উদ্দাম শোক দেখিয়া লক্ষণ যেরূপ কষ্ট পাইতেছিলেন। 
তাহা অনন্ুভবনীয়। কত করিয়! তিনি রাঁমকে সাসত্বন! দিবার চেষ্টা 
করিতেছেন, রাম কিছুতেই শীস্ত হইতেছেন না। লক্ষণের ক£লগ্ন হইয়! 
রাঁম বারংবার বলিতেছেন-- 
“ছ] লক্ষণ মহাবাহে! পশ্যসি ত্বং প্রিয়াং কচিং 1” 
“স্ব, তুমি কি সীতাঁকে কোথাও দেখিতে পাইতেছ?” এই শোকাকুল 
কণ্ঠের ০ 
খকাইয়। যাইত । 


'গ্রণ ১৩গ 


দগ্ধ নামক শীপগ্রন্ত বক্ষের মির্দেশীমুঘারে বাম লক্গণের সহিত 
পম্পাতীরে স্থুগ্রীবের সন্ধানে গেলেন। রাম কখনও বেগে পথ পর্যটন 
করেন? কখনও মৃচ্ছিত হইয়৷ বলিয়া! পড়েন, কখনও.”সীতা! সীতা” বলিয়া 
আকুলকণ্ে ডাকিতে থাকেনঃ কখনও “হা দেবি একবার এস+ তোমার 
শৃন্ত পর্ণশীলার অবস্থা দেখিয়া যাঁও” এই বলিয়া কাদিতে কাদিতে 
বিলুপ্তসংজ্ হইয়া পড়েন, কখনও পম্পানীরবর্তি-পল্পকোষ-নিষ্কাস্ত-পবনম্পর্পে 
উল্লসিত হইয়! বলিয়া উঠেন,-_ 

“নিশ্বাস ইব সীতায়। বাতি বাযুর্মনোহরঃ 1৮ 

সজলনেত্রে চিরসুহৃৎ চিরসেবক লক্ষণ রামকে এই অবস্থার বখন 
পম্পাঁতীরে লইয়া আসিলেন, তখন হন্ষান্‌ স্ুগ্রীবকর্তৃক প্রেরিত হইয়া 
সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন ? হনুমান্‌ 
সন্্রম ও আদরের সহিত বলিলেন, “আপনারা পৃথিবীজয়ের শক্তিসম্পর, 
আপনারা চীর ও বন্ধল ধারণ করিয়াছেন কেন? আপনাদের বৃত্তায়িত 
মহাবাহু সর্বভূষণে ভূষিত হইবার যোগ্য, সে বাহু ভূষণহীন কেন?” এই 
আদরের কণ্ম্বর গুনিয়া লক্ষণের চিররু্ধ ছুঃখ উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল। 
যিনি চিরদিন মৌনভাবে স্সেহার্ঘ হৃদয় বহন করিয়া আমিয়াঁছেন, আজ 
তিনি স্নেহের ছন্দ ও ভাষা রোধ করিতে পাঁরিলেন ন1; পরিচয় প্রধানের 
পর তিনি বলিলেন-__“দমুর নির্দেশে আঁজ আমরা স্থগ্রীবের শরণাপন্ন হইতে 
আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত বিত্ত 'অকুষ্ঠিতচিত্তে দান 
করিয়াছেন, সেই জগৎপুজ্য রাম আজ বানর-পতির শরণ পাইবার জন্ত 
এখাঁনে উপস্থিত। ত্রিলোকবিশ্রতকীন্তি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার গুরু 
রামচন্ত্র স্বয়ং বানরাধিপতির শরণ লইবার জন্ত এখানে আসিয়াছেন 3 সর্ব- 
লোক ধাহাঁর আশ্রয়লাঁভে কৃতার্থ হইত, যিনি প্রজাপুপ্রের রক্ষক ও পালক 
ছিলেন, আঙ্গ তিনি আশ্রয্লতিক্ষ। করিয়! সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত; তিনি 
শোৌঁকাভিভৃত ও আর্ত, সুগ্রীব অবশ্যই প্রসন্ন হইয়! তাহাকে শরণ দান 
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করিবেন।” এই বলিতে বলিতে লক্ষণের চিরনিরুদ্ধ অশ্রু উচ্্বসিত হইয়া 
উঠিল, তিনি কীদিয়া যৌনী হইলেন। রামের ছুরবন্থাদর্শনে লক্ষণ 
একাস্তরূপে অভিভূত হইয়্াছিলেন,__তীহাঁর দৃঢ়চরিত্র আরজ ও করণ 
রারারাজি। 

এই নিত্য ছুঃখসহায় ভৃত্য, সখ। টিনীরিকাররীনা 
ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য । অশোৌকবনে হনুমানের নিকট সীতা 
বলিয়াছিলেন, *ভ্রাত৷ লক্মণ আমা. অপেক্ষাও রামের নিয়ত প্রিয়তর |» 
রাঁবণের শেলে বিদ্ধ লক্ষণ যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকল্প হইয়। পড়িয়াছিলেন 
সে দিন আমর! দেখিতে পাই, আহত শীবককে ব্যান যেরূপ রক্ষা করে, 
রাম কনিষ্কে সেইরূপ আগুলিয়৷ বসিয়! আছেন ;-_রাবণের অসংখ্য শর 
রামের পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল, সেদিকৈ দৃক্পাত ন! করিয়! রাম 
লক্ষণের প্রতি মজল চক্ষু স্তত্ত করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন। 
বানরসৈন্ লক্ষণের রক্ষাতার গ্রহণ করিলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং 
রাবণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া চলিয়া! গেলে মৃতকল্প ভ্রাতাকে অতি স্থকোমল ভাবে 
আলিঙ্গন করিয়৷ রাম বলিলেন--“ডুমি যেরূপ আমাকে বনে অন্গমন 
করিয়াছিলে, আজ আমিও তেমনি তোমাকে যমালয়ে অন্থগমন করিব, 
তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাচিতে পারিব না। সীতার মত স্ত্রী অনেক 
ু'জিলে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তোমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায় 
জগতে ছুল্লভি। দেশে দেশে স্ত্রী ও বন্ধু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন 
দেশ দেখিতে পাই নাঃ যেখানে তোমার মত ভাই জুটিবে। এখন উঠ, 
নয়ন উন্মীলন করিয়া! আমায় একবার দেখ; আমি পর্বতে বা বনমধ্যে 
শোকার্ত, গ্রমত্ত ব| বিষ হইলে, তুমিই প্রবোধবাক্যে আমায় সাত্বনা 
দিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ ?” 

রাঁষের আজ্ঞাপালনে লক্ষণ কোন কালে স্বিরুক্তি করেন নাই, স্কায়সঙ্গত 
হউক ব! ন! হউক, লক্ষণ সর্ববদ! মৌনভাঁবে তাহা পালন করিয়াছেন । রাম 


ূ লক্ষ্মণ ১৩৪ 
সীতাঁকে বিপুল সৈম্তসজ্ঘের মধ্য দিয়া শিবিক1 ত্যাগ করিনা পদবরজে 
আঁসিতে আজ্ঞা। করিলেন। শত শত দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়া সীত! লক্জায় 
যেন মরিয়া ফাইতেছিলেন, ব্রীড়াময়ীর সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। লক্ষণ 
এই দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, কিন্তু রামের কার্যোর প্রতিবাদ করিলেন 
না। যখন সীতা অগ্মিতে গ্রাঁণবিসর্জন দিতে কৃতসক্কল্লা হইয়া লক্মণকে 
চিতা! গ্রস্ত করিতে আদেশ করিলেন”--তখন লক্ষণ রামের অভিগ্রাঁয় 
বুঝিয়৷ স্জলচক্ষে চিতা প্রস্তত করিলেন কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিলেন 
না। ভ্রাতৃ-ন্গেহে তিনি স্বীয় অস্তিত্ব-শূন্ত হইয়া গিয়াছিলেন। ভরতের 
এমন কি সীতারও, মুছু অথচ তেজো-ব্যঞ্ক ব্যক্তিত্ব ক্াহার্দের সুগভীর 
ভালবাসার মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু রামের প্রতি 
লক্ষণের স্নেহ সম্পূর্ণরূপে আত্মহীরা । ভরত রামচন্ত্রের জন্গ যে সকল কষ্ট 
স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়-_তাদৃশ ব্যক্তির 
পক্ষে রূপ আত্মত্যাগ আমাদের নিকট অপূর্ধব পদার্থ বলিয়া বোধ হয় ; 
ভরত স্বর্গের দেবতার ন্যায়, তীহার ক্রিয়াকলাপ ঠিক যেন পৃথিবীবাসীর 
নহে, উহা! সর্বদাই ভাবের এক উচ্চগ্রামে আমাঁদের মনোযোগ সবলে 
আঁকর্ষণ করিয়া রাখে । কিন্ত লক্ষণের আত্মতাগ এত সহজভাবে হইয়া 
আসিয়াছে, উহ বাঁযু ও জলের মত এত সহজপ্রাপা যে, অনেক সময়ে. 
ভরতের আত্মত্যাগের পার্থে লক্ষণের থনিত্রদ্বারা মৃত্তিকাথনন প্রভৃতি 
সেবাবৃত্তির মধ্যে আমর! তাহার সুগভীর প্রেমের গুরুত্ব অনুভব করিতে 
ভূলিয়া যাই। অত্যন্ত সহজে প্রাপ্ত বলিয়া যেন উহা! উপেক্ষা পাইয়া থাকে । 
তথাপি ইহা স্থির যে লক্ষণ ভিন্ন রমকে আমরা একেবারেই কল্পনা করিতে 
পারি না। তিনি রামের প্রাণ ও দেহের সহিত একীতৃত হইয়া গিয়াছিলেন। 
দীর্ঘ র্রনীর পরে অকন্মাৎ তরুণ অরুণালোকে যেরূপ জগৎ উদ্ভালিত হইয়। 
উঠে,-_ধরাবাসিগণ সেই স্ব্ত্রষ্ট আলোকচ্ছটায় পুলকে উন্নত্ত হইয়া উঠে, 
ভরতের ভ্রাতৃগ্রীতি কতকটা দেইরূপ,_কৈকেরীর ষড়যন্ত্র ও "রাম- 
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বনযাসাদির পরে ভরতের অচিস্তিতপূর্ব গ্রীতি বিচ্ভুিত হইয়া আমাদিগকে 
সহস! সেইরূপ চমৎকত করিয়া তুলে, আমর! ঠিক যেন ততটা! প্রত্যাশা 
করিনা! কিন্ত লক্ষণের প্রেম আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বাসুপ্রবাহ, 
এই বিশাঁল অপরিসীম মেহতরঙ্গ আমাদিগকে সঞ্জীবিত রাধিয়াছে, অথচ 
গ্রতিক্ষণে আমরা ইহ! ভুলিয়! যাইতেছি। লক্ষণ রামকে বলিয়াছিলেন__ 
“জল হইতে উদ্ধৃত মীনের ন্যায় আপনাকে ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্তও 
বাঁচিতে পাঁরিব না।” এই অসীম ্পেহের তিনি কোন মূল্য চান নাই, 
ইহা আপনিই আপনার পরম পরিতোষ, ইহা আপনাঁতেই আপনি সম্পূর্ণ 
ইহা প্রত্যাণী নহে, ইহা দাতা । কখন বহুকৃচ্ছ_সাধনে অবসন্ন লক্্ণকে 
রাম একটি ন্নেহের কথা বলিয়াছেন, কিন্বা একবার আলিঙ্গন দিয়াছেন, 
লক্ষণের নেত্রপ্রাস্তে একটি পুলকাঁশ্র ফুটিয়! উঠিয়াছে; কিন্তু তিনি রামের 
কাছে তাহ! প্রত্যাঁশ! করিয়া! অপেক্ষা করেন নাই । 

লক্ষণের চরিত্রের একদিক মাত্র প্রদশিত হইল, কিন্তু ত্বাহার চরিত্রের 
আর একটা দিক আঁছে। পূর্ববর্তী বৃতীত্ত পাঠ করিয়! কেহ কেহ 
মনে করিতে পারেন, লক্ষ্মণ বিশেষ তীক্ষ-ধীসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি 
অনুগত ভ্রাতা ছিলেন সত্য, কিন্ত হয় ত রাম ভিন্ন তাহার পক্ষে নিজেকে 
'হারাইয়! ফেলিবার আশঙ্কা ছিল। চিরদিন রামের বুদ্ধিন্বারা পরিচালিত 
হইয়া আপিতেছেন, সহসা! একাকী সংসারের পথ পর্ধ্যটন কর! তাঁহার 
পক্ষে দুরূহ হইত, এইজন্তই তিনি রাঁমগত প্রাণ হইয়া বনগমন করিয়াঁছিলেন। 
এ কথ! ত মাঁনিবই না, বরং ভাল করিয়া আলোচনা করিলে দেখ! 
যাইবে যে, লক্ষ্মণই রাঁমায়ণে পুরুষকারের একমাত্র জীবন্ত চিত্র। ত্বাহার 
বুদ্ধির সঙ্গে রামের বুদ্ধি যে সর্বদাই এক্য হইয়াছে, তাহা নে, পরন্ত 
যে স্থানে এঁক্য না হইত, সে স্থানে তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে রামের প্রতিভার 
নিকট হতবল হইতে দেন নাই। 

বনবাসাজ্া তাহার নিকট অতান্ত অন্যায় বলিয়। বৌধ হইয়াছিল এবং 


লক্ষণ ১১১ 


রামের পিতৃ-আদেশ-পালন তিনি ধর্বিরূন্ধ বলিয়া! মনে করিয়াছিলেন । 
রাম লক্কণকে বলিয়াছিলেন, “তুমি কি এই কার্ধ্য দৈবশন্কির ফল বলিয়। 
স্বীকার করিবে না? আবুন্ধ কার্য নষ্ট করিয়। যদি কোন অসঙ্কল্পিত পথে 
কাধ্যগ্রবাহ প্রবর্তিত হয়, তবে তাহা দ্র কর্ম বলিয়া মনে করিবে । 
দেখ, কৈকেয়ী চিরদিনই আমাকে তরতের স্তায় ভালবাসিয়াছিল্লেন, তাহীর 
ন্যায় গুণশালিনী মহৎকুলজাঁতা রাজপুত্রী আমাকে পীড়াদান করিবার জন্ত 
' ইতর ব্যক্তির ন্যায় এইবপ প্রতিষ্রতিতে রাজাকে কেনই বা আবদ্ধ 
করিবেন? ইহা স্পষ্ট দৈবের কর্ণ, ইহাতে মান্গষের কোন হাঁত নাই।” 
লক্ষণ উত্তরে বণিলেন, “অতি দীন ও অপক্ত ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই 
দিয়া থাঁকে, পুরুষকার দ্বার! বীহাঁরা দৈবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন; 
তাহার! আপনার স্ায় অবসন্ন হইয়া পড়েন না। মৃদু ব্যক্তিরাই সর্বদা 
নির্য্যাতন প্রাপ্ত হন-_“মৃছৃহি পরিভূয়তে ৷” ধর্ম ও সত্যের ভান করিয়া 
পিতা যে ঘোরতর অন্তাঁয় করিতেছেন, তাহা! কি আপনি বুঝিতে পারিতে- 
ছেন না? আপনি দেবতুল্য, খু ও দন্ত এবং রিপুরাও আপনার প্রশংসা 
করিয়া থাকে। এমন পুত্রকে তিনি কি অপরাধে বনে তাড়াইয়া 
দিতেছেন? আপনি যে ধর্ম পালন করিতে ব্যাকুল, এ ধর্ম আমার 
নিকট নিতান্ত অধরা বলিয়া মনে হয়। স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিরপরাধ 
পুত্রকে বনবাস দেওয়া_ইহাই কি সত্য-পালন, ইহাই কি ধর্ম? আমি 
আজই বাহুবলে আপনার অভিষেক সম্পাদন করিব। দেখি, কাহার 
সাধ্য আমার শক্তি প্রতিরৌধ করে? আজ পুরুষকারের অস্কুশ দিয়া 
উদ্দাম দৈবহস্তীকে আমি ন্ববশে আনিব। যাহা আঁপনি দৈবসংজ্ায় 
অভিহিত করিতেছেন, তাহ। আপনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে 
পারেন, তবে কি নিমিত্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিংকর দৈবের গ্রশংস। করিতেছেন ?” 
' সাহ্বনেত্রে এই সকল উক্তির পর-_ 

“হনিম্যে পিতরং বৃদ্ধ নিননারি ্ 
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লক্ষণ তুন্ধ হইয়া উঠিলেন। রাম তখন ন্নেহ-শীল ভ্রাতার হস্তধারণ করিয়া 
তাহার ক্রোধ-গ্রশষনের চেষ্টা পাইয়খছিলেন। এই গহিত-আদেশ পাঁলন 
যে ধর্মসঙ্গত, ইহা তিনি কোন ক্রমেই লক্ষ্মণকে বুঝাইতে পারেন নাই। 
লঙ্কাকাঁ্ডে মায়ামীতার মস্তক দর্শনে শোঁকাকুল রামচন্ত্রকে লক্ষণ 
বলিয়াছিলেন-_“হ্্ধ, কাম, দর্পঃ ক্রোধ, শাস্তি ও ইন্দিয়নি গ্রহ) গ্রই সমস্তই 
অর্থের আয়ত্ব ; আমার এই মত, ইহাই ধর্ম ; কিন্তু আপনি সেই অর্থসূলক 
ধর্ম পরিত্যাগ করিয়! সমূলে ধর্মলৌপ করিয়াছেন। আপনি পিতৃ-আজা 
শিরোধার্ধ্য করিয়া বনবানী হওয়াতেই আপনার প্রাণাঁধিকা পত্বীকে 
রাক্ষসেরা অপহরণ করিয়াছে।” এই প্রথরব্যক্তিত্বশীলী যুবক শুধু 
শ্নেহগুণেই একান্তরূপে ব্যক্তিত্বহার! হইয়! পড়িয়াছিলেন ! 

ভরতের চরিত্র রমণীজনোৌচিত কোমল মধুরতায় ভূষিত, উহ! সাত্বিক 
বৃত্তির উপর অধিঠিত। রামের মত বলশালী চরিত্র রামায়ণে আর নাই, 
কিন্তু সময় বিশেষে রাম দুর্বল ও মৃদ্ধভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। 
রামচরিত্র বড় জটিল । কিন্তু লক্ষণের চরিত্রে আস্ন্ত পুরুযাঁকাঁরের মহিম 
ৃষ্ট হয়। উহাতে ভরতের মত করুণ! রসের স্নি্তত। ও স্ত্রীলোকন্ুলভ 
খেদমুখর কোমলতা নাই । উহ! সতত দৃঢ়; পুরুষোঁচিত ও বিপদে নির্ভীক। 
লক্ষণ অবস্থার কোন বিপর্ধ্যয়েই নমিত হইয়া পড়েন নাই। বিরাধ 
রাক্ষসের হন্তে সীতাঁকে নিঃসহায়ভাবে পতিত দেখিয়া রামচন্দ্র “হায়, 
আজ মাতা কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ হইল” বলিয়া অবসন্ন হইয়! পড়িলেন। 
লক্ষণ ভ্রাতাকে তদবন্থ দেখিয়া কুদ্ধ সর্পের স্তাঁয় নিশ্বাসত্যাগ করিয়া 
বলিলেন, “ইন্্তুল্য-পরাক্রান্ত হইয়া আপনি কেন অনাথের ন্যায় পরিতাঁপ 
করিতেছেন? আনুন, আমর! রাক্ষদকে বধ করি” 

গ্রেলবিদ্ধ লক্ষ্মণ পুরর্জীবন লাভ করিয়া! যথন দেখিতে পাইলেন, রাম 
তাহার শোকে অধীর হইয়া সজলচক্ষে স্ত্রীলোকের মত বিলাপ করিতেছেন, 
তখন তিনি সেই কাতর অবস্থাতেই রামকে এইরূপ পৌরুষহীন মোহগ্রাপ্তির 
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জন্প তিরস্কার, করিয়াছিলেন । বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত ' 
বিহ্বলত। দেখিয়া তিনি ব্যধিতচিত্তে রামকে কত উপদেশ দিয়াছেন-_- 
তাহ। একদিকে যেমন সুগভীর ভাঁগবাসা-ব্যঞ্ক,--অপর দিকে নেইকপ 
তীহার . চরিস্রের দুঢ়তানুচক। “আপনি উৎসাহশুন্ত হুইবেম না” 
“আপনার এরূপ দৌর্ঝল্য প্রদর্শন উচিত নহে, প্পুরুষকাঁর অবলম্বন করুন” 
ইত্াদিরপ নানাবিধ ন্নেহের গঞ্জন! করিয়। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন”_- 
“দেবগণের অমৃতলাভের ন্যায় বহু তপস্থা ও কৃচ্ছ সাধন করিয়া মহারাজ 
দশরথ আপনাকে লাভ করিয়াছিলেন, মে সকল কথা আমি ভরতের 
মুখে শুনিয়াছি--আপনি তপস্যার ফলম্বরপ। বদি বিপদে পড়িয়া 
আপনার স্কায় ধর্মাত্বা সহ করিতে না! পারেন, তবে অল্লসন্ব ইতর 
ব্যক্তিরা কিরূপে করিবে ?” 

রামের প্রতি জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে কেহ অঙ্তায় 
করিয়াছে, লক্ষ্মণ তাহ ক্ষমা করেন নাই, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 
দশরথের গুধরাশি তাঁহার সমন্তই বিদিত ছিল, ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি 
যাহাই বলুন না কেন, দশরথ যে পুত্রশোকে গ্রাণত্যাগ করিবেন, এ কথাও 
তিনি পূর্বেই অনুমান করিয়াছিলেন তথাপি তিনি দশরথকে মনে মনে 
ক্ষমা করেন নাই। স্থুমন্ত্র বিদায়কালে বখন লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কুমার, পিতৃসকাশে আপনার কিছু বক্তব্য 'মাছে কি?” তখন লক্ষ্মণ 
বলিলেন, পরাঁজীকে বলিও, রামকে তিনি কেন বনে পাঁঠাইলেন, . নিরপরাধ 
জোষ্টপুত্রকে কেন পরিত্যাগ করিলেন, তাহা আমি বু চিন্তা করিয়াও 
বুঝিতে পারি নাই । আমি মহারাজের চরিত্রে পিতৃত্বের কোন নিদর্শন 
দেখিতে পাইতেছি নাও আমার ভ্রাতা, বনু, ভর্ভা ও পিতা সকলই 
রামচন্দ্র ।” 

“অহং তাবস্মহারাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষ্যয়। 
ভ্রাতা ভর্তী চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ ॥” 


১১৪ 0 স্বামারণী কথা 


ভরতের প্রতি হার গভীর সন্দেহ ছিল। কৈকেছীর পুত্র ভরত যে 
মাতার ভাবে অক্প্রাণিত হইবেন এ সম্বন্ধে তাঁহার অটল ধারণা ছিল, 
কেরল রামের ভত'ননার ভয়ে তিনি ভরতের প্রতি কঠোর বাক্য-প্রয়োগে 
নিবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু যখন জটাবন্ধকেশকলাপ, অনশনকৃশ ভরত 
রামের চরণপ্রান্তে পড়িয়া ধূলিলুষ্ঠিত হইলেন, তখন লক্ষণ তাঁহাকে চিনিতে 
পারিয়া সলজ্জ শ্নেহ-পরিভাপে ভিয়মাণ হইলেন। একদিন শীতকালের 
রাত্রে বড় তুষার পড়িতেছিল, শীতাধিক্যে পক্ষিগণ কুলায়ে গুষ্িত হইয়াছিল; 
'ভরতের জন্ত লেই সময় লক্ষণের প্রাণ কীদিয়া উঠিল, তিনি রামকে 
বলিলেন_-“এই তীব্র শীত সহ করিয়া ধর্মাত্বা ভরত আপনার ভক্তির 
তপস্যা পালন করিতেছেন। রাজ্য, ভোগ মান, বিলাস সমন্ত ত্যাগ 
করিয়! নিয়তাহারী ভরত এই বিষম শীতকালের রাত্রিতে মৃত্তিকায় শয়ন 
করিতেছেন। পারিব্রজ্যের নিয়ম পালন করিয়া প্রত্যহ শেষরাব্রিতে ভরত 
সরযূতে অবগাহন করিয়া থাকেন। চিরনুখোঁচিত রাজকুমার শেষরাত্রের 
তীব্র পীতে কিরূপে সরধূতে কান করেন!” এই লক্ষণ কিছুদিন পূর্বে-_ 


“ভরতম্ত বধে দোষ নাহং পশ্যামি কশ্চন ॥” 


বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন । যে দিন বুঝিতে পারিলেন, তিনি 
বনে বনে ঘুরিয়া রামের যেরূপ সেবায় নিরত, অযোধ্যার মহীসমৃদ্ধির মধ্যে 
বাঁস করিয়াও ভরত রামভক্তিতে সেইরূপ কৃচ্ছ সাধন করিতেছেন, সেই 
দিন হইতে তীহার ত্বর এইরপ স্নেহার্জ ও বিনম্র হইয়া! পড়িয়াছিল। কিন্ত 
তিনি কৈকেয়ীকে কখনই ক্ষমা করেন নাই, রামের নিকট একদিন 
বলিয়াছিলেন_-*দশরথ বাহার স্ামী সাধু ভরত বাহার পুত্র, সেই 
কৈকেরী এরূপ নি্ুর হইলেন কেন?” 

লক্ষণের ক্ষত্িয়বৃতিট৷ একটু অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ পাইর্ত। তিনি 
রামের প্রতি অন্তায়কারীদিগের প্রসঙ্গে সহসা অগ্নির স্কায় জলিয়া 


লক্ণ ১১৫ 


উঠিতেন) পিতা, মাতা; . ভ্রাতা, কাঁহাকেও ভিনি এই অপরাধে ক্ষমা 
করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। 

শরংকালে আদন ও সপ্পর্ণের ফুলরাশি ফুটিয় উঠিল; রক্তিমাভ 
কোবিদার বিকশিত হইল; মাল্যবান্‌ পর্বতের উপকণ্ে তরঙ্গিনীরা 
মন্দগতি হইল, কুন্ুমশোঁভী সপ্তচ্ছদ-বৃক্ষকে গীতশীল যটপদগণ ঘিরিয়া 
ধরিল) গিরিসাঙদেশে বন্ধুজীবের শ্টামাভ ফল দেখা দিতে লাগিল। 
বর্ষার চারিটি মাস বিরহী রামচন্ত্রের নিকট শতবৎসরের ন্ায় দীর্ঘ বোধ 
হইয়াছিল। শরৎকালে নদীগুলি শীর্ণ হইলে বানরবাহিনীর সীতাকে 
সন্ধান করা সহজ হইবে স্থুতরাঁং-- ৃ 


এনুপ্রীবন্ত নদীনাঞ্ প্রসাদমন্ুপালয়ন্‌ ॥৮ 


নুত্রীব ও নদীকুলের প্রসাদ আকাজ্ষা করিয়া রামচন্ত্র শরৎকালের প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন। মেই শরৎকাল উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রতিশ্রুতির 
অন্যায়ী উদঘাগের কোন চিহ্ন না পাঁইয়! রাম স্ুগ্রীবের গ্রতি জুদ্ধ 
হইলেন,--গ্রাম্যন্থুথে রত,মূর্খ স্ুগ্রীব উপকার পাইয়া গ্রত্যুপকারে অবহেলা 
করিতেছে । লক্ণকে তিনি সুগ্রীবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন- বন্ধুকে 
স্বীয় কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়! উদদধাগে প্রবর্তিত করিবার জন্ত রাম 
সকল কথা কহিয়া দিলেন, তন্মধ্যে ক্রোধস্চক কয়েকটি কথা ছিল £-- 


“ম স সম্কুচিতঃ পন্থ! যেন বালী হতো গতঃ। 
সময়ে ভিষ্ঠ নুগ্রীব মা বাঁলিপৎমন্বগাঃ 1 


“যে পথে বালী গিয়াছে, সে পথ সন্কুচিত হয় নাই) স্বুগ্রীব, যে 
প্রতিজ্ঞ! করিয়াছ, তাহাতে ্ুগ্রতিষ্ঠ হও বালীর পথ অন্নুসরণ করিও 
না।” কিন্তু লক্ষণের ' চরিত্র জানিয়! রাম একটা--"পুনশ্চ” ভুড়িয়া 
লক্ষকে সাবধান করিয়! দিলেন-- 


১১১৬ ক «ক রীামায়ণী বথা 
“তাং জীতিমনুবর্তনযপূর্বরত্ধধ সঙ্গতম্‌। 
নামোপহিতয়া বাচা রুক্ষাণি পরিবর্জয়ন্‌॥ 


রীতির অছুসরণ ও পূর্ববসধ্য শ্মরণ করিয়া রুক্ষতা! পরিত্যাগপূর্ববক 
সা্নীবাক্যে স্প্রীবের সঙ্গে কথা কহিও।” এই সাঁবধানতার কারণ 
ছিল। কারণ কিছু পূর্বে লক্ষণ বলিয়াছিলেন, “আজ সেই মিথ্যাবাদীকে 
বিনাশ করিব, বালীর পুত্র অঙ্গ এখন বানরগণকে লইয়। জানকীর 
অদ্বেধণ করুম |” 

লক্ষণের তীক্ষ অন্তায়বোধ রামের কথায় প্রশমিত হয় নাই। তিনি 
নুত্রীবকে কুদ্ধক্ঠে ভর্খসনা করিয়া! রোবস্ফুরিতাধরে ধন্গ লইয় 
দাড়াইয়াছিলেন। ভয়ে বানরাধিপতি তীহার কণ্ঠবিলঙ্ষিত বিচিত্র ক্রীড়া- 
মাল্য ছেননপূর্বক তখনই রামের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এতাদৃশ 
তেজস্বী যুবককে তেজন্বিনী সীত| যে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন, 
সে কঠোর বাক্য তিনি কিরূপে সহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে 
কৌতুহল হইতে পারে। মারীচরাক্ষস রামের স্বর অন্ৃকরণ করিয়া 
বিপন্নকে "কোথা রে লক্ষণ” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সীত 
ব্যাকুল হইয়৷ তখনই লক্মণকে রামের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। 
লক্ষণ রামের আদেশ লঙ্ঘন করিয়! যাইতে অসম্মত হইলেন এবং 
মারীচ ঘে প্ররূপ স্বরবিরুৃতি করিয়া কোন ছুরতিসন্ধি-সাঁধনের চেষ্টা 
পাঁইতেছে, তাহা নীতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সীতা 
তখন স্বামীর বিপদাশঙ্কায় জানশুন্তা, লক্ষণকে সীশ্রনেত্রে ও সক্রোধে 
বলিলেন, “তুমি ভরতের চর, প্রচ্ছন্ন জাতিশন্র; আমার লোভে রামের 
করিব!” এ কথা শুনিয়া লক্ষণ ক্ষণকাল গ্ততিত ও বিমূঢ় হইয়া 
দড়াইয়া রহিলেন, ক্রোধে লঙ্জায় তাহার গণ্ড আরক্তিম হইয়া উঠিল,। 


লক্ষণ ১১৭ 


তিনি বলিলেন, “দেবি, তুমি যে আমার নিকট দেবতাশ্বরূপা, তোমাকে 
আমার কিছু বলা উচিত নহে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ্বতাবতঃই তেদ্কারী; 
তাহারা বিমুক্রধর্মী, জুরা ও চপল! । তোমার কথা তগ্ড লৌহশেলের 
মত আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে”-_-আমি. কোনক্রমেই তাহা সহ 
করিতে পারিতেছি না । তোমার আজ নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত, চারিদিকে 
অশুভরক্ষণ দোখতে পাইতেছি*_-এই বলিয়া প্রস্থান করিবার পূর্বে 
সীতাকে বলিলেন, "বিশাল্লাক্ষিং এখন সমগ্র বনদেবতারা তৌমাকে 
রক্ষা করুন।” ক্রৌধন্ফুরিতাধরে এই বলিয়া লক্ষণ রামের সন্ধানে 
চলিয়া গেলেন। 

লক্ষণের পুরুযোচিত চরিত্র সর্বত্র সতেজ, তাঁহার পৌরুদৃপ্ত মহিমা 
সর্বত্র অনাবিল, শুভ্র শেফালিকার স্তায় সুনির্মল ও সুপবিত্র। মীতা- 
কর্তৃক বিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি সুগ্রীব সংগ্রহ করিয়া রাঁখিয়াছিলেন ; নে 
সকল রাম এবং লক্ষণের নিকট উপস্থিত করা হইলে লক্ষণ বলিলেন, “আমি 
হাঁর ও কেনুরের প্রতি লক্ষ্য করি নাই, সুতরাং তাহ চিনিতে পারিতেছি 
না। নিত্য পদবন্দনাকালে তাঁহার নুপুরধুগ্ম দর্শন করিয়াছি এবং তাহাই 
চিনিতে পারৈতেছি।” কিছ্বিন্ধ্যার গিরিগুহাস্থিত রাজধানীতে প্রবেশ 
করিয়া গিরিবাঁসিনী রমণীগণের নূপুর ও কাঞ্ধীর বিলাসমুখর নিঃস্বন 
শুনিয়া_ 


«“সৌমিত্রিলজ্দিতোইভবত 1৮ 


এই লজ্জা গরন্কৃত পৌরুষের লক্ষণ, চরিত্রবান্‌ সাধুপুরুষেরাই এইরূপ লজ্জা! 
দেখাইতে পারেন। যখন মদবিহ্বপাক্ী নমিতাহবন্টি তার! তাহার নিকট 
উপস্থিত হইল,-_তাহার বিশালশ্রেনীষ্খলিত কাঞ্ধীর হেমসুত্র লক্ষণের 
সন্মুখে মুছতরঙ্গায়িত হইয়া! উঠিল, _তখন-- 


“অবান্মুধোইভবৎ মন্ুজপুত্রঃ |” 


লক্ষণ লল্জায় 'অধোমুখ হইলেন। এইরূপে ছুই একটি ঈ$:এতুন 
পরিব্যক্ত লক্ষণের সাধৃত্বের ছবি আমাদের চক্ষের নিকট উপস্থিত হয়। 
তখন প্রকৃতই তীহ্বাকে দেবতার স্ঠায় পৃজার্হ মনে হয়। 

রামায়ণে লক্ষণের মত পুরুষকারের উজ্জ চিত্র আর দ্বিতীয় নাই। 
ইনি সতত নির্ভীক, বিপদে অকুষ্ঠিত, স্বীয় ক্ষুরধার তীক্ষবুদধি সত্তেও ত্রাত- 
সনেছের বশবর্তী হইয়া! একেবারে আত্মহারা! হইয়! পড়িয়াছিলেন। নিতান্ত 
বিপদেও তাহার কথম্বর স্ত্রীলোকের গ্তায় কোমল হইয়! পড়ে নাই। যখন 
তিনি কবন্ধের বিশীলহস্তের সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত হইয়া! পড়িয়া! ছিলেন, তখন 
রামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথাটি মাত্র বলিয়াছিলেন--“দেখুন, আমি 
রাক্ষসের অধীন হইয়া পড়িতেছি, আপনি আমাকে বলিম্বরূপ রাক্ষসের 
হ্তে প্রদান করিয়া! পলায়ন করুন। আমার দু বিশ্বীস, আপনি মীতাঁকে 
শী ফিরিয়া পাইবেন। তাহাকে লাত করিয়া পৈতৃক রাঁজ্যে পুনরধিঠিত 
হইয়৷ আমাকে ন্মরণ রাঁখিবেন।” এই কথায় বিলাঁপের ছন্দ নাই। 
ইহাতে রামের প্রতি অসীম শ্রীতি ও স্বীয় আন্মোৎসর্গের অতুল্য 
ধৈর্য্য হুচিত হইয়াছে। 

ক্ষাত্রতেজের এই জলস্ত মুষ্তি, এই মৌন ত্রাতৃতক্তির আদর্শ ভারতে 
চিরদিন পুজা পাইয়া আদিয়াছে। দরাম-সীতা” এই কথা অপেক্ষাও 
বোধ হয় প্রাম-লক্ষণ* এই কথা এতদেশে বেণী পরিচিত। সৌন্রাত্ের 
কথা মনে হইলে “লক্ষণ” অপেক্ষা প্রশংসার্থ উপমা আমরা কল্পনা করিতে 
পারি না। ভরত ভ্রাতৃভক্তির পলানন,_নুকোম্ল ভাবের সমৃদ্ধ উদ্দাহরণ। 
কিন্তু লক্ষণ ভ্রাতৃভক্তির অন্ব্যঞ্জন। জীবিকার সংস্থান । 

আজ আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের গৃহগুলিকে লক্ষণ-শুগ্ক করিতেছি। 
আজ বহস্থানে সহ্ধর্দিণীর স্থলে স্থার্থরূপিণী, অলঙ্কারপেটিকার হঙ্গীগণ 
অব ঘিরিয়া গৃহে একাধিপত্য স্থাপন করিতেছে? ধীহার! এক 
উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, তাহার! আজ এক গৃহে স্থান পাইতেছেন না। 


অঙ্গ ১১ 
সুবদ্রপে গিয়া দিয়। 3 প্রন্কত সৌহার্দ্য শিখাইবেন। ভীহা- 
দিগকে বিদায় দিয়! পাঞ্জাব ও পুণা হইতে আমরা সুক্বং সংগ্রহ করিব, এ 
কথ! কি বিশ্বান্ত ? আজ আমানের রাম বনবাসী, লক্ষণ গ্রাসাদনীর্ধ 
হইতে সেই দৃশ্ঠ উপভোগ করেন; আজ লক্ষণের অন্ন ভুটিতেছে নাঃ রাম 
বর্ণ থালে উপাদেয় আহার করিতেছেন আজ আমাদের কষ্ট, দৈন্ 
বনবাসের ছুঃখ সমঘ্ভই দ্বিগুণতর গীড়াদায়ক।_লক্ষণগণকে আমাদের 
ছুঃখের সহায় ও চিরসঙ্গী মনে ভাবিতে তুলিয়া বাইতেছি। হে ত্রাতৃ- 
বংসল, মহুধি বাশীকি তোমাকে আঁকিয়া গিয়াছেন--চিত্র হিসাবে নহে 
__হিন্দুর গৃহ-দেবতীশ্বরূপ তুমি এ পর্যস্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলে। আবার 
তুমি হিন্দুর ঘরে ফিরিয়া এস,--সেই শত প্রিয়-প্রসঙ্গ-মুখরিত এক গৃহে 
একত্র বসিয়া আহার করি, দ্বর্গ হইতে আমাদের মাতার! সেই তৃত্ঠ 
দেখিয়া আশীষ বর্ষণ করিবেন,__আমাদের দক্ষিণবাছ অভিনব-বলদৃপ্ত 
হইয়। উঠিবে--আমরা! এ ছুর্দিনের অন্ত দেখিতে পাইব। 


কৌশল্যা 


তরদ্বাজমুনি দশরথের মহিষীবুন্দের পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইলে 
ভরত অন্ুলীহায়া৷ কৌশল্যাকে দেখাইয়া বলিলেন, *তগবন্‌ যে দীন, 
অনশনকুশা, দেবতার ন্তায় সৌম্য শান্তসরতি দেখিতেছেন উনিই আমার 
জোষ্ঠ অস্থা কৌশন্যা ।” . 

এই যে দীনহীন! ব্রতোপবাসক্লি্ দেবীর চিত্র দেখিলাম ইহাই 
কৌশল্যার চিরন্তন মূষ্তি। ইনি দশরথ রাজার অগ্রমহিষী হইয়াও স্বামীর 
আদরে বঞ্চিতা। রাঁমচন্ত্রের বনবাস-সংবাদে ইহার মনে রুদ্ধ কষ্টের 
বেগ উচ্দ্ুসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন -তিনি স্বামীর অনাঁদরের 
কথা বলিয়া! ফেলিয়াছিলেন, এ পর্যন্ত ভিনি এই বাথ! মনে গোপন 
রাধিয়াছিলেন। 


দন দৃষ্টপূ্র্ং কল্যাণং স্ুখং বা পতিপৌরুষে ।” 


স্ত্রীলোকের শ্রেষ্টন্বখ ০ তিনি যাহা লাভ করিতে পারেন 
নাই। 
“্বামী প্রতিকূল, এজন্ত শি কৈকেদ়ীর পরিবারবর্তৃক নিতান্ত 
নিগৃহীত হইয়৷ আসিতেছি; /-, 
“অতো! ছুঃখতরং কিন্স, প্রমদানাং ভবিস্াতি।” 
“পরীর এরূপ লানা হইতে স্ত্রীলোকের আর বেণী কি কটু হইতে পাঁরে ! 
যে আমার সেব! করেঃ বৈকেয়ীর ভয়ে দে একান্ত শঙ্কিত হয়। 


আমি কৈকেদীর কিন্করীবর্গের সমান, অথবা উহাদের অপেক্ষাও অধম 
হইয়া আছি।? কৌশন্যা অতি দুঃখে এ কথাগুলি বলিয়াছিযেন।. 


কৌশল্যা ১২১ 


কেবলমাত্র রামের ন্টায় পুত্র লাভ করিয়া! তিনি জীরূমে 'কৃতার্থ. ছইয়া- 
ছিলেন) এই পুত্র তিনি সহজে লাত করেন নাই, পুত্রকামনা করিয়া 
বহু তপন্ত! ও নাঁাগ্রকার শারীরিক কবচ্ছ-সাধন করিরাছিলেন। আমরা 
রামাঁয়ণের আদদিকাণ্ডে দেখিতে পাঁই, পুত্রকামনায় তিনি একদা! স্বয়ং 
যজ্ঞের অশ্থের পরিচর্ধ্যা করিয়া সারারাত অতিবাহিত কষ্সিযাছিলেন। 
এই ব্রতমিরতা, ক্ষৌমবাঁসা! সাঁধবী চিরনঅমধুর প্রকৃতি-সম্পন্না ভগিনীবৎ 
নি ব্যবহার দ্বারা তিনি কৈকেয়ীর নিষ্ঠুরতার শোধ দিয়াছিলেন। ভরত 
কৈকেয়ীকে ভতসন। করিয়া বলিয়াছিলেন, “কৌশল্যা. চিরদিনই তোমাকে 
ভগিনীর স্তায় স্নেহ করিয়! আসিয়াছেন, তুমি তাহার প্রতি এরূপ বজ্াঘাত 
কেন করিলে ? ক্ষমাণীলা কৌশল্যা কৈকেরীর শত অত্যাচার ও 
সর্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচীর-স্বীমীর চিত্তে একাঁধিপত্যস্থাপন-সত্বেও 
তীহাকে ভগিনীর মত ভালবাসিতেন। জ্যেষ্ঠ! মহিষীর এই ক্ষম! ও উদার 
শিগ্চতার তুলন! কৌঁথায়? দশরথ অনেক সময়েই কৈরেয়ীর গৃহে বিশ্রাম 
করিতেন, তাহাঁও আমরা ভরতের কথাতেই জানিতে পারি 

“রাজ! ভবতি ভূয়িষ্ঠমিহান্বায়! নিবেশনে |” 

নুতরাং কৌশল্যাকে আমর! যখনই দেখিতে পাঁই, তখনই তাহাকে ব্রত ও 
পৃজার্চনাদিতে রত দেখি, স্থামী-কর্তৃক নিগৃহীতা কেবল এঁক স্থানেই 
শাস্তি পাইতে পারেন; জগতে তীহার দীড়াইবার স্থান নাই। কিন্ত ধিনি 
অনাথের আশ্রয়, ধাহার ন্নেহকোমিল বাছ ব্যঘিতকে আদরে ক্রোড়ে 
লইয়! শাস্তিদান করে, সেই পরমূদেবতাঁকে কৌশল্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, 
তাই সংসারের ছুঃখ সহ করিয়া তাহার চরিত্র কঠোর কিংবা কটু হইয়া 
যায় নাই, উহ! যেন আরও অমৃতরমে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। 
রামায়ণে দেবসেবানিরত কৌশল্যাকে দেখিয়া মনে হয়ঃ যেন তিনি 
সর্বদা সংসারের তাড়ন! ভূলিবার জন্য ভগবানের আশ্রয়তিক্ষা। করিয়া 
কালাতিপাত করিতেন। | 


টু এস 
রম 
স্‌ টু ; ৫ 
মি ক্র ককের রা কক করাকে লালন রাস্তা প্রা তি লামা উ্ী ভি উরি সি সহ ৯ র ৯ ধা ও এ ইলা সিকসিলাসিসিটী সিপাি পস্ধিত 


, এই ছুঃখিনীর একমাত্র সখ রামের মত পুত্র-লাভ। যে দিন 
রামচন্ত্র তাহাকে স্বীয় অভিষেকের সংবাদ দিলেন, সে দিন তিথি 
হেনা জ্রীতিতে একান্তরূপ আস্থা-স্থাপন কন্িলেন ; ভাঁবিলেন, 
তাহার পুজা-আর্চনা সমস্তই এতদিনে সার্ক হইল। তিনি রামচন্ত্রে 
শত শত গুণের মধ্যে যে মহাগুণে তিনি পিতৃন্নেহ লীভ করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, সেই খু ম্মরণেই একান্ত শ্রীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন-- 


“কল্যাণে বত নক্ষত্রে ময় জাতোহসি পুত্রক। 
যেন ত্বয়।৷ দশরথে গুণৈরারাধিতঃ পিতা ॥% 


প্তুমি অতি শুতক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাই তুমি শ্বগুণে দশরথ- 
রাজার গ্রীতিলাভ করিতে পারিয়াছি।” দশরথ রাজার ন্নেহলাভ যে কি 
দুর্লভ ভাগ্যের ফল, সাধবী তাহা আজীবন তপস্যা করিয়া জানিয়াছিলেন। 
শুঁভাভিষেকন্মরণে রাঁণী বন্ত্াঞ্চলাগ্রে গলদশ্র মার্জনা করিয়া রাঁমচন্দ্রকে 
আশীর্বাদ করিলেন। 

রামের অভিষেক-উৎসব ; এতদিন পরে দুঃখিনী মাতা আজ আনন্দের 
আহ্বানে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। কিন্ত তিনি মহার্ঘ বস্ত্ালঙ্কারে শোভিত 
হইয়া হরযগর্বস্ফুরিতাধরে এই প্রসঙ্গে গ্রগল্ভা রমণীর ন্যায় আচরণ 
করিলেন না । মন্থরা-দাসী শশাঙ্কসঙ্কীশ শুত্র প্রাসাদ-নীর্ষে দাড়াইয়া মনে 
মনে ভারিল-_ 

“রামমাতা ধনং কিন্নু, জনেভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি |” 


কৌশল্যা দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও যাঁচকদিগকে ধন দান করিতেছিলেন। রাম 
দেখিলেন, তিনি পবিভ্র পট্টবন্ত্র পরিয়! অগ্নিতে আহুতি দিতেছেন ও 
একমনে বিুঃপুজায় রত রহিয়াছেন। ধর্শিষ্ঠ। কৌশল্য! দেবসেবা করিয়া 
সফলকাম! হইয়াছেন, সেই দেবসেবায় তিনি আরও ব্আগ্রহসহকারে 
নিযুক্ত হইলেন। 


এই স্থানে রাচচন্্র, মাতাকে মিঠুর বনবাঁম-সংবাদ গুনাইলেন। সে 
সংবাদ গুত্রদদ্ধল জননীর হদয় বিদীর্ণ করিল । 


“সা নিকৃত্তেব শান যষ্টিঃ পরশুনা বনে। 
পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিবশ্চুতা ॥৮ 


অরণ্যে কুঠারাধাতে কর্তিত শালয্টির স্টায়-_শবরগচ্যুত দেবতীর স্তাঁয় দেবী 
কৌশল্যা সহস! তৃতলে পড়িয়া গেলেন; পড়িয়া গেলেন, কিন্তু দশরথের 
মত প্রীণত্যাগ করিলেন না । 

দশরথ ম্বকৃত-পাঁপের ফলে প্রীণত্যাগ করিয়াছিলেন । বাঁমকে বনে 
পাঠাইয়! তাহার গভীর শোক হইয়াছিল, কিন্তু বিনা অপরাধে এই কার্ধ্য 
করার জন্ত তাহার তদপেক্ষা গভীরতর মনন্তাপ ঘটিয়াছিল। তিনি শোকে 
মরিলেন, কি লজ্জায় মরিলেন, চিরন্ুধোঁচিত কুমারকে জটা ও চীরবাঁস 
পরিহিত দেখিয়া সেই কষ্টই তাহার অসহনীয় হইল কিন্বা ধিনি কোন 
অপরাধে অপরাধী নহেন, তাহাকে অপরাধিনীর বাক্যে এই নির্বাসনদও 
দেওয়ার লজ্জায় তাহাকে অভিভূত করিল, নিশ্চয় করিয়৷ বলা স্ুকঠিন। 
আজন্মতপন্থিনী কৌশল্যার পুত্রবিরহে গভীর শৌক হইয়াছিল, কিন্ত 
ফশরথের মত অন্তপ্ত হইবার তাঁহার কোন কারণ ছিল না। বিশেষতঃ 
দশরথ চিরম্থাভ্যন্ত গার্স্থ্-জীবনে ন্নেহের অভিশাপ তিনি এই প্রথমবার 
পাইলেন, বৃদ্ধবয়সে তাহা সহ করিবার শক্তি হইল না। কৌশল্যা চির- 
ভুঃখিনী, চিরক্নেহবঞ্চিতা, দেবতায় বিশ্বীসপরায়ণা। এই দুঃখ পূর্ববর্তী 
ছুঃখরাশির প্রকারভেদ মাত্র, তিনি স্নেহ-জনিত কষ্ট অনেক সহিয্লাছিলেন; 
তাহা মহিতে সহিতে ধর্মশিগ্লার অপূর্ব সহিষ্ণুতা জঙ্গিয়াছিল। তিনি এই 
মহাছুঃখের সময় যে অপূর্বব সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদিগকে 
চমতকৃত করিয়! তুলে । 

বনগমনসন্বন্ধে তিনি রামচন্ত্রকে বলিলেন, প্ভুমি পিতৃসত্যরক্ষার্থ বনে 


১২৪ | রামায়দী কথা 

যাওয়া স্থির করিয়াছ, কিন্তু মাতার নিকট কি তোমার কোন খণ নাই? 
আমি অনুজ! করিতেছি; তুমি এখানে থাকিয়া এই বৃদ্ধকালে আমার 
পরিচর্যা কর, তাহাতে তুমি ধর্মে পতিত হইবে না। পিতৃ-আজ্ঞা পালন 
করিতে যাইয়া মাঁতৃ-আজ্ঞ! লঙ্ঘন কর! ধর্ম সঙ্গত হইবে না ।” শ্্ীরামচন্ত্র 
ববিলেন, “আমি পূর্বেই প্রতিশ্রুত হইয়াছি, বিশেষ পিতা তোমার এবং 
আমার উভয়েরই প্রত্যক্ষ দেবতা, পিতৃ-আদেশে খধি কণ্ড গোহত্যা 
করিয়াছিলেন, জামদগ্ন্য স্বীয় মাতা রেণুকার শিরশ্ছেদ করিয়া ছিলেন, 
আমাদের পূর্বপুরুষ সগরের পুত্রগণ পিতৃ-আদেশে দুরূহ ব্রত অবলম্বন 
করিয়া! অপূর্বন্নূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, পিতৃ-আঁদেশ আমি লঙ্ঘন 
করিতে পারিব না। তিনি কাম কিছা। মোহ বশতঃ যদি এই প্রতিষ্রুতি- 
প্রধান করিয়া থাকেন, তাহ! আমার বিচার্ধ্য নহে; তাহার প্রতিশ্রুতি 
পালন আমাৰ অবস্তকর্তব্য 1” কৌশল্যা বলিলেন, "দেখ, বনের গাঁভী- 
গুলিও তাহাদের বসের অনুসরণ করিয়া থাকে, তোমাকে ছাড়িয়া আমি 
কিরূপে বীচিব? তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চলঃ তোমার মুখ দেখিয়! 
তৃণ থাইয়া' জীবনধাবুণ করাও আমার পক্ষে শ্রেয়;1” রাম বলিলেন, 
“পিত! তোমারও প্রত্যক্ষদেবতা, তাহার পরিচর্ধ্যাই তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ 
ব্রতঃ তুমি মংঘতাহারী হইয়া ধর্মানুষ্ঠটানে এই চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত 
কর, এই-সময়-অস্তে আমি শীদ্্ ফিরিয়৷ আসিয়া তোমার শ্রীচরণবনদনা 
করিব ।* লক্ষণ ঘোর বাগ্থিতও উত্থাপিত করিয়া রামচন্ত্রকে এই অন্তায় 
আদেশ প্রতিপালন হইতে গ্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন ; সগল 
নেত্রপ্রান্তের অশ্রু অঞ্চলাগ্রে মুছিতে মুছিতে কৌশল্য! সকলই শুনিতেছিলেন 
-তীহার পার্থ ধর্মীবতার সৌম্যমৃত্তি মাতৃছুঃখে বিষ রামচন্তর ধর্মের জন্য 
পবিজ্র গ্রতিশ্রতিপালনের জন্ত গ্রাণ উৎসর্গ করিবার অটল সঙ্ধল্প ন্নেহ 
বশীভূত অথচ দৃঢ়কঠে জাপন করিতেছিলেন, এবং কু্ধ লক্ষণের হ্তধারণ- 
পূর্ববক তাহার উত্তেজনা প্রশমনার্থ অন্থনয় করিয়া কত কি বলিতেছিলেন ৯ 





কৌশন্যা ১২৫ 
_ দেবীরূপিণী কৌশল্যা দেবরপী পুত্র অপূর্ব ধর্মভাঁব দেখিয়! অপূর্ববভাবে : 
সহিষু হইয়া উঠিলেন) ধর্মের কথা কৌশল্যার হয়ে বার্থ হইবার নহে। 
সহস! পুত্রশোকার্তা মহিষী ধীরগন্তীর মুক্তিতে উঠা দীড়াইরেন 
এবং রামের বনগমন অনুমোদন করিয়া অস্ত গগদকঠে আনির্ধবীদ 
করিতে লাগিলেন_ 


“গচ্ছ পুত্র ত্বমেকাগ্র্যে ভদ্রস্তেহস্ত সদা বিভো। 
পুনস্বয়ি নিবৃতে'তু ভবিষ্যামি গতক্লমা ॥ 
পিতুরানৃণ্যতাং প্রান্তে স্বপিষ্তে পরমং সুখম্‌। 
গচ্ছেদানীং মহাবাহো ক্ষেমেণ পুনরাগতঃ। 
নন্দযিষ্যসি মাং পুত্র সায়! স্লক্ষেন চারণ 1” 


পপুত্রঃ তুমি একা গ্রমনে বন্গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ফিরিয়া 
আমিলে আমার সমস্ত দুঃখ অপনোদিত হইবে । তুমি এই চতুর্দশবংসর 
ব্রতপালনপূর্বক পিতৃধণ হইতে মুক্ত হইলে আমি পরমন্থে নিদ্তা যাইব। 
বংস, এখন গ্রস্থান কর, নির্ধিদ্ত্ে পুনরাগত হইয়! হাদয়হারী নির্শাল সাত্বনা- 
বাক্যে আমাকে আনন্দিত করিও ।” দেই করণ শৌকধ্বনি, ধর্ধপূর্ণ 
সন্বল্প ও ক্রোধের নানাকথায় মুখরিত প্রকোষ্ঠে কৌশন্যাদেবীর এই চিত্র 
সহসা মহত্বগৌরবে আপুরিত হইয়া উঠিল। কৌশল্যাদেবী যে দেবতী- 
দিগকে রামের অভিষেকের জন্য পুজা করিতেছিলেন, ত্রাহাঁদিগকেই বনে 
রামের শুভসম্পাদনের জন্য প্রার্থনা করিয়া পুনরায় পূজা করিতে 
লীগিলেন। কৃতাঞ্জলি হইয়া! রামের বনবাসে শুভকামনা করিয়া! বলিতে 
লাগিলেন, “হে ধর্ম, তোমাকে আমার বালক পুত্র আশ্রয় করিয়াছে, 
তুমি ইহীকে রক্ষা করিও । হে দেব্গণ, চৈত্য ও আয়তনসমূহে রাম তোমা- 
দিগকে নিত্য পৃজ! করিয়াছে, তোমরা ইহাকে রক্ষা করিও । হে বিশ্বামিত্র- 
গ্রদত্ত দেবপ্রভাব অন্ত্রসকল; তোমরা রামকে রক্ষা করিও । পিতৃমাতৃসেবা 


১২৬. রামায়দী কথা 


বারা যে পুগ্যসঞ্চ? করিয়াছে, সেই সকল পুণ্য যেন বনাশ্রিত রামকে রক্ষা 
করে ।» অস্রপূর্ণচক্ষে ধর্মদিলা কৌশল্যা একটি একটি করিয়া সমস্ত দেবতার 
নিকট রামচন্ত্রে 'মঙলকামনা করিলেন। পুত্রের মন্তকে গুভাশীধপ্রদণারী 
হস্ত অর্পণ করিয়া! বলিলেন--“আমাঁর মুনিবেশধারী ফলমূলোপজীবী কুমার 
যেন রাক্ষদ ও দাঁনবদিগের হস্ত হইতে রক্ষিত হয় ; দংশ, মশক, বৃশ্চিক, 
কীট ও সরীন্পেক্ব! যেন ইহার শরীর স্পর্শ না করে) সিংহ, ব্যাজ, মহাঁকায় 
হ্তী, বরাহ, শৃঙ্গী ও মহিষের! এবং নরখাদক রাক্ষসগণ যেন ধর্মাশ্রিত 
পিতৃসত্যপাঁলনরত ত্যাগী বালকের দ্রোহাচরণ না করে। হে পুত্র তোমার 
পথ সুখকর হউক, তোমার পরাক্রম সতত সিদ্ধ হউক,-_তুমি বনে গমন 
করঃ আমি অনুমতি দিতেছি 1”_বলিতে বলিতে ধর্শণিল! রাণী গৌরবদৃ্ 
হইয়৷ পূজার উপকরণ লইয়! ধ্যানস্থ হইলেন, তাহার ধর্মবিশ্বাস এতটুকুও 
শিথিল হইল না। যে পবিত্র জ্ঞাপ্ি অভিষেকের গুভকামনায় গ্রজালিত 
করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি পুত্রের বগ্রস্থানকল্পে মঙ্গলভিক্গ! করিয়। 
পুনরায় দ্বতাহতি দিতে লাগিলেন এবং বন্ধাঞ্জলি হইয়! পুনরায় প্রার্থনা 
করিয়া বলিলেন, প্ৰুত্রনাশকলে ভগবান ইন্ত্রকে যে মঙ্গল আশ্রয় করিয়া- 
ছিলেন, সেই মঙ্গল রামচন্ত্রকে আশ্রয় করুন; দেবগণ অমুতলাভোন্দেশে 
কঠোর তপঃসাধন করিবার পর যে মঙ্গল তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া- 
ছিলেন, রামচন্ত্রকে সেই মঙ্গল আশ্রয় করুন স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল 
আক্রমণ করিবার সয় বালকরূপী বিষ্ুকে যে মঙ্গল আশ্রয় করিয়াছিলেন, 
সেই মঙ্গল বনবাসী রামচন্ত্রকে আশ্রয় করুন।” সহসা ধর্মপ্রাণা কৌশল্য 
ধর্মের অপূর্ব ও গম্ভীর শাস্তি লাভ করিলেন। তিনি স্থির ও শ্নেহগদগদ 
কণ্ঠে রামচন্ত্রকে বলিলেন, "পুত্র, তুমি স্ুথে বন্গমন কর, রোগশুন্ শরীরে 
অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিও.। এই চতুর্দশবৎসর নিবিড় কৃষ্কারজনীর স্তায় 
কাটিয়! যাইবে, অযোধ্যার রাজপথে তুমি পূর্ণচন্তের ন্যায় পুনরায় উদদিত 
হইবে, আমি তৌমীকে লাভ করিয়া স্বী, হইব । পিতাঁকে খণ হুইতে 


কাতার 
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উদ্ধার করিয়া, সর্ববনিদ্ধি লাভ করিয়া তুমি পুরঃগ্রত্যাগত হইবে, আমি 
সেই গুভদিনের প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ করিয়! রহিলাম।” 
 তৎপরে যখন রামচন্দ্র শেষ-বিদায়-গ্রহণের ঝন্ত রাজনকাশে উপস্থিত 
হন, তখন সমস্ত মহিষীবর্গ ও সচিবমগ্ুলী উপস্থিত ছিলেন। তাহারা 
কৈকেয়ীকে নিন্দা করিয়া ও দশরথের অন্ঠায় প্রতিশ্রুতির উপর কটাক্ষপাত 
করিয়া ঘোর বাখ্বিতণ্| উপস্থিত করিলেন; কত জনে কত কথ! বলিতে 
লাগিলেন, _রাজকুমারঘ্য় ও সীতার হন্তে কৈকেরী চীরবাস প্রদান 
কৰিলেন) সেই অভিষেকব্রতোজ্জল রাজকুমার রাজপরিচ্ছদ খুলিয়া 
ফেলিয়া! জটাবন্ধলধারী হইয়! দাঁড়াইলেন, এই মন্মবিদারক ধৃশ্ঠ বৃদ্ধ সচিব 
সিদ্ধার্থ, সুমন্ত এবং কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের চক্ষে অসহ্‌ হইল-ীহারা 
কৈকেয়ীর তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন, সেই ঘোর তর্ক ও বাণ্থিতগু-পূর্ণ 
গৃহের একগ্রান্তে অশ্রমুখী কৌশল্যা উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি কোন কথ। 
বলেন নাই। তাহার দিকে চাহিয়া! রাম রাজাকে বলিলেন-- 

“ইয়ং ধাম্মিকা কৌশল্য।. মম মাতা যশহ্িনী । 

বৃদ্ধা চাক্ষুত্রশীলা চ ন ত্বাং দেব গর্তে ॥ 

ময় বিহীনাং বরদ প্রপন্নীং শোকসাগরম্‌। 

অদৃষ্টপৃর্বব্যসনাং ভূয়; সংসন্তমহ্সি ॥” 

“আমার উদদারম্বতাব! ষশখ্বিনী বৃদ্ধা মাত আপনার কোনরূপ 
নিন্দীবাদ করিতেছেন না। আমার বিয়োগে ইনি শোকসাগরে পতিত 
হইবেন, ইনি এপ ছখে আর পান নাই) আপনি ইহাকে অধিকতর 
সম্মান প্রদর্শন করিবেন ।৮ 

এই দেবী দশরথের অনাঢৃত! ছিলেন; কিন্তু দশরথ কি ইহার প্রকৃত 
মর্ধ্যাদা বুঝিতে পারেন নাই? কৌশল্যা তাহার কিরূপ আঁদরণীয়া 
দশরথ তাহা জানিতেন। কৈকেরীর নিকট তিনি বলিয়াছিলেন__. 


ইউ. , বামায়ঙী কথা 


ব্রি রি লি টি পতি পা খপ লী লস লো সত সিসি এ লি তামিল 


মামি রীমকে বনে পাঠাইলে ঝৌশল্যা আমাকে কি বলিবেন? রি 
রর কা বারি দি ীহাকে ছি উতর নিব 


দ্যদা দা চ কৌশল্যা দাসীবচ্চ সর্খীব চ॥ 
ভার্যবিস্তগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতে ॥ 
সভতঃ প্রিয়কাম। মে প্রিয়পুজরা প্রিয়ংবদা 

ন ময়া সংকতা৷ দেবী সংকারার্থ কৃতে তব |” 

“কৌশল্যা বাসীর সায়, সথীর সায়, সী সায় +- ভগিনীর স্তায় এবং 
মাতার ভ্তায় গ্মামীর অন্ুবৃত্তি করিয়া থাকেন। তিনি আমার নিয়ত 
হিতৈষিণী এবং প্রিয়ভাষিণী ও প্রিয় পুত্রের জননী। তিনি সর্ববতোভাবে 
সমাদবের যোগ্ব্যা। আমি তোমাঁর জন্ত তাহাকে আর্দর করিতে পারি 
নাই।* কৈকেয়ী জুদ্ধা হইয়! বলিয়াছিলেন-_ 


“সহ কৌশল্যয়। নিত্যং রস্তমিচ্ছসি দুর্ম্মতে !” 

কিন্তু অযোধ্যা ছাড়িয়া রামচন্দ্র যখন চলিয়া গেলেন, যখন মৌনভাঁবে 
কৌশল্য। দশরথের সঙ্গে সন্ধে রামের রথের অনুবস্তিনী হইয়। পথে বিসংজ্ঞ 
হইয়া পড়িলেন, তখন হইতে দশরথের জীবনের শেষ কয়েকটি দিবসে 
কৌশল্যার প্রতি তীহার আদর ও স্নেহ অসীম হুইয়া উঠিয়াছিল। দশরথ 
পথে মূচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু জ্ঞানলাভ করিয়! বলিলেন,”আগাকে 
মহারাণী কৌশল্যার গৃহে লইয়া! চল, 'আঁমি অন্তত্র শাস্তি পাইৰ না ।* 
অর্ধরাত্রে শোঁকাবেগে আচ্ছন্ন হইয়! কৌশল্যাকে তিনি বলিলেন, -“দেবি, 
রামের রথের ধুলির দিকে চাহিয়া থাঁফিতে থাকিতে আমি ৃষটিহীরা হয়াছি, 
আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি নাঁ,তুমি আমীকে হস্তদ্বারা স্পর্শ কর।” 

নিভৃত প্রকোষ্ঠে দশরথকে পাইয়া কৌশল্যা তাঁহাকে কট,জি 
করিয়াছিলেন । মাতৃপ্রাণের এই নিদারুণ বেদনাঃ সপত্বীর বণীভূত স্বামীর 
এই ব্যবহার লোক-সমক্ষে তিনি মৌনভাঁবে সহিয়াছিলেন, কিন্তু আঙ্গ সেই 


কৌশল্যা ৯২৯ 


কষ্ট তিনি আর গহিতে পারিলেন না,_কীদিতে কীদিতে রশরথকে, 
বলিলেন,-_পৃথিবীর সর্বত্র তুমি যশব্বী, প্রিয়বাদী ও বদান্ক বলিয়! কীর্ডিত। 
কি বলিয়া তুমি পুত্র ও সীতাকে ত্যাগ করিলে 1-ন্ৃকুমারী চিরন্খো- 
চিতা জানকী কিন্পে শীতাতপ সহিবেন? হ্পকারগণের প্রস্তুত বিবিধ 
উপাদেয় থাগ্য ধিনি আহার করিতে অত্যন্ত তিনি বনের ধায় ফল 
খাইয়৷ কিরূপে জীবনধারণ করিবেন? রাফচন্দ্রের স্ুকেশান্ত প্লুবর্ণ ও 
পদ্মগন্ধিনিশ্বীসযুক্ত মুখ আমি জীবনে আর কি দেখিতে পাইব? এইবপ 
বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যা ,অধীর হইয়া স্বামীর প্রতি কটুবাক্য 
প্রয়োগ করিলেন/_জলজন্তর! যেরূপ স্বীয় গন্তানকে ত্যাগ করে, তুমি 
সেইরূপ করিয়াছ। তুমি রাজ্যনাশ ও পৌরজনের সর্বনাশ করিলে। 
মন্ত্রীরা একেবারে নিশ্চেষ্ট ও বিমুঢ় হইয়। পড়িয়াছেন, আমিও পুত্রের সহিত 
উৎসন্ন হইলাম।”__ | 


“গতিরেকা পতির্নাধ্য। দ্বিতীয় গতিরাত্মজঃ | 
তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজন্‌ চতুর্থী নৈব বিষ্াতে ॥৮ 


কৌশল্যার মুখে এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া দশরথ যুহূর্তকাল দুঃখিত 
ভাবে মৌন হইয়! রহিলেন, তাহার যেন সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিল। 
জ্ঞানলাভান্তে তিনি সাশ্রনেত্রে তগ্ত দীর্ঘনিশ্বান ত্যাগ করিয়৷ পারে 
কৌশল্যাকে দেখিয়! পুনরায় চিন্তিত ও মৌনী হইলেন। তিনি স্বীয় 
পূর্বাপরাধ ম্মরণ করিয়া শোঁকে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং অশ্রপুর্ণচক্ষে 
অধোমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কম্পিতদেহে কৌশল্যার গ্রসাঁদ ভিক্ষা করিয়া 
বলিলেন, “দেবি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, তুমি ন্নেহশীলা ও শব্রগণের 
প্রতিও ক্ষম! প্রদর্শন করিয়া! থাক। স্বামী গুণবান্‌ বা নিগুণ হউন, 
স্ত্রীলোকের নিত্য গুরু! আমি দুঃখসাঁগরে পতিত হইয়াছি এবং তোমার 
স্বামী, এই মনে করিয়। আমার প্রতি অপ্রিয়কথা প্রয়োগে বিরত হও ।” 


১৩০ রামায়ণী কথা 


রাজা বন্ধাঞ্জলি। তাহার অক্র ও করুণ দৈন্ট দর্শনে কৌশল্যার ক রুদ্ধ 
হইল, তাহার চক্ষু হইতে অবিরল জলধাঁর! বিগলিত হইতে লাগিল । তিনি 
রাজার অগ্রলিবন্ধ করকমল ধারণ করিয়া স্বীয় মন্তকে রাখিলেন এবং রস্ত 
হ্যা ভীতকণ্ে বলিলেনঃ--“দেব, আমি তোমার পদতলে আঁশ্রিতা ; 
প্রর্থনা করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট 
কৃতাঞ্চলি হইলে সেই পাঁপে আমার ইহকাঁল-পরকাল ছুইই যাঁইবেঃ আমি 
তোমার ক্ষমার যোগ্য! হইব না। চিরারাধ্য স্বামী যাহাকে এইবপে প্রসন্ন 
করিতে চান, সে কুলস্ত্রীর মর্ধ্যাদা 'লজ্বন করিয়াছে,-সে আর কুল 
বলিয়া পরিচয় দিতে পারে না। ধর্ম কি, আমি তাহা জানি, তুমি 
সত্যের অবতারস্বরূপঃ তাহাও বুঝিতেছি। পুত্র শোকে বিহ্বল হইয়া 
আমি তোমার প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি-_-আমার প্রতি প্রসন্ন 
হও। শোকে ধৈর্য নষ্ট হয়। শোকে ধর্শজ্ঞান অন্তর্ধান করে, শোকে 
সর্বনাশ হয়, শোকের মত রিপু নাই। পঞ্চরাত্রি অতীত হইল রাম 
অযোধ্যা হইতে গিয়াছে, এই পঞ্চরাত্রি আমার নিকট পঞ্চ বংসরের মত 
দীর্ঘ বোধ হইয়াছে।” এই সময়ে হুর্ধযদেব মন্দরশ্মি হইয়। নভঃপ্রান্তে 
বিলীন হইলেন এবং ধীরে ধীরে ব্রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল--দশরথ 
কৌশল্যার কথায় আশ্বীসিত হইয়! নিপ্রিত হইলেন। 

এই দাম্পত্যচিত্রে কৌশল্যার অপূর্বব স্বামীভক্তি প্রদখিত হইয়াছে। 
দৃশ্যটি সংক্ষেপে অন্কলিত হুইল, মূলকাঁব্যের এই অংশটি করুণ-রসের 
উৎস-ম্বরূপ। 

পররান্রে দশরথের জীবন শেষ হয়; তখন কৌশল্যা পুত্রশোকে আকুল 
হইয়া নিদ্রায় আক্রান্তা, তিনি পতির মৃত্যু জানিতে পাঁরেন নাই। পরদিন 
প্রত্যুষে সেই ছুঃখময় রাজপ্রানীদের চিরপ্রথান্থদারে বন্দিগণ গান আরস্ত 
করিল, বীর্ণার মধুর নিকণে গ্রলুন্ধ হইয়া শাখাবিহারী ও পিঞ্জরাবন্ধ বিহগ্রকুল 
কাকলি করিয়৷ উহিগ, প্রস্প্তা কৌশল্যার মুখৎবিবর্ণ ও কালিমা-মণ্ডিত-- 


কৌশল্যা ৩২ 


“নিশ্রুভা চ বিবর্ণ! চ সঙ্লা শোকেন সন্নতা । 
ন ব্যরাজত কৌশল্যা তারেব তিমিরাঁবৃতা ॥৮ ৰ 
গত ভীষণ রজনীর দুর্ঘটনার চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া বখন উযাঁদেবী দর্শল 

দিলেন, তখন মৃ্ত স্বামীকে দেখিয়া মহিষীগণ আকুলিত হইয়। কাঁদিতে 
লাগিলেন। বাঁপপূর্চক্ষে কৌশ্যা স্বামীর বক বারণ বিয়া ফৈকেনীর 
দিকে চাহিয়! বলিলেন, . 

“সকাম ভব কৈবেয়ী ভূঙ্খ, রাজ্যমকণ্টকম্‌।” 

“রাম বনবাসী হইয়াছেন, রাজা ছাড়িয়া গেলেন, এখন আমি আর 

কি লইয়া থাকিব?” 

-“্ইিদং শরীরমালিঙ্গয প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্‌ 1৮ 
«এই প্রিয়দেহ আলিঙ্গন করিয়া! আমি অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিব; 
ইহার পর ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দূর্ঘটনার কোন 
সংবাদ জানিতেন না; কৈকেয়ীর মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া তাহাকে 
শোঁকার্তকঠে ভত্'মনা করিয়! বিলাপ করিতেছিলেন, অপর প্রকোষ্ঠ হইতে 
কৌশল্যা তাহার কঠস্বর শুনিয়া! সুমিত্রার দ্বার! তাহাকে ভাবিয়া 
পাঠাইলেন। ভরত কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, 
“তোমার মাত! রাজ্যকামনায় আমার পুত্রকে চীর বন্ধল পরাইয়া বনে 
পাঠাইয়৷ দিয়াছেন, রাঁজ! স্বর্গগত হইয়াছেন আমি এখানে কোন- 
রূপেই থাকিতে পারিতেছি না। তুমি ধনধান্তশালিনী অযৌধ্যাপুরী 
অধিকার কর, আমাকে বনে রামের নিকট পাঠীইয়! দাও |” ভরত 
নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আর্যেঃ আপনি কেন না জানিয়া আমার 
প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন,--আমি রামের চির-অঙ্গরাগী, 
আমাকে সন্দেহ করিবেন না।” এই বলিয়! উদ্ধিগ্রচিতে ভরত নানাপ্রকার 
শ্রপথ করিতে লাগিলেন। রামের প্রতি যদি তাহার বিদবেষবুদ্ধি থাকে 


৯৩২ রামায়ণী কথ৷ 


বসি জি টিিএ যা রসি নি স্টিক ৬ পা তা বনি শি চিত বিষ্টি জামির ক সি শিস, এসসি কপ রি তি পালি উট ২ ৯১১ জা ৮ কালীর জলি এন বসি 


তবে মহাপাতকীদের সন্ধে যেন অনন্ত নরকে তীহার স্থান হয়, ইহাই বিবিধ- 
প্রকারে বিলাঁপ' করিয়া বলিতে লার্সিলেন_বলিতে বলিতে অশ্রধারাঁয় 
অভিষিক্ত হইয়া পরিশ্রীস্ত ভরত শৌকোচ্দ্রীসে মৌনী হইয়া! রহিলেন। 
কৌশল্যা বণিলে্-_প্বৎম, তুমি শপথ করিয়া! কেন আমাকে মর্ঘবেদনা 
্রদ্ান করিতেছ ? ভাগ্যক্রমে তোঁমার স্বভাঁব ধর্মতষ্ট হয় নাই, আমার 
ছুঃখবেগ এখন আরও প্রবল হইয়া উঠিল।” এই বলিয়া কৌশল্যা ভ্রাতৃ- 
বসল ভরতকে লম্গেহে ক্রোড়ে লইয় উচ্চৈ:স্বরে'কীদিতে লাঁগিলেন। 

ভরত অযোধ্যার সমন্ত পৌরজন পরিবৃত হইয়া রামকে আঁনিতে 
গেলেন ; শোকথীর্ণ৷ কৌশল্য। সঙ্গে গিয়াছিলেন। শুঙ্গবেরপুরীতে ভরত 
রামের তৃণশষ্য। দেখিয়া শোকে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন ? তাহার মুখ 
গ্চকাইয়া। গিয়াছিল। তিনি অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারেন নাই। 
ভরত তুলুষ্ঠিত হইয়া অশ্রবিসর্ন করিতেছিলেন”_কেহ কিছু জিজ্ঞাসা 
করিলে উত্তর করিতে পারিতেছিলেন না, .কৌশল্যা ভরতকে তদবন্থ 
দেখিয়া দীন ও আত্ন্বরে এবং স্সিপ্কসস্ভাষণে তাহাকে বলিলেন, 


“পুক্র ব্যাধিন” তে কশ্চিচ্ছরীরং প্রতিবাধতে। 
্বাং দৃষ্ট1 পুত্র জীবামি রামে সভ্রাতুকে গতে ॥” 


পপুত্র$ তৌমার শরীরে ত কোন ব্যাধি উপস্থিত হয় নাই। রাম 
ত্রাতার সহিত বনবাঁসী হইয়াছেন। এখন তোমার মুখখানি দেখিয়াই 
,আমি জীবন ধারণ করিতেছি ।” 

প্রকৃত পক্ষেও রামের বনগমনের পর ভরত কৌশল্যারই যেন গর্ভজাত 
পুত্রের স্থানীয় হইয়াছিলেন»_-কৈকেরী তাহার বিমাতার ন্যায় হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। চিত্রকুটপর্ববতে রাদের স্গে, মিলন সংঘটিত হইল। 
কৌশন্যা সীতার মুখের উজ্জন শ্রী আতপকরিষ্ট দেখিয়া কাদিতে লাগিলেন। 
অক্রপূর্ণাঙ্গী ,সীতা শ্বশ্রমাতাকে গ্রণাণ করিয়া নীরবে একপার্থে 


কৌশন্যা ১৩৩ 


ধঁডাইয়াছিলেন, কৌশল্যা বলিলেন-__“িনি দিখিলাধিপতির কন্তা, 
মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ এবং রামচন্দ্র স্ত্রীঃ তিনি বিজনবনে কেন এত 
দুঃখ পাইতেছেন? বৎসে, আতপমস্তপ্ত পয্নেরস্তায়, ধূলি-মলিন কাঞ্চনের 
স্ঠায় তোমার মুখের ছটা বিবর্ণ হইয়। গিয়াছে, তোমার এ মলিন মুখ 
দেখিয়া আমার হৃদয় দগ্ধ হুইয়া যাইতেছে ।” 

রাম ইন্ুদীফল দিয়া পিতৃপিও প্রদান করিয়াঁছিলেনঠ-__তৃতলে 
দক্ষিণাগ্র দর্ভের উপর প্রদত্ত সেই ইসুদীফলের পিও দেখিয়৷ কৌশল্যা 
বিলাপ করিয়! বলিলেন:-_প্রাম এই ইন্তুদীফলে পিতৃপিওড দান ক্রিয়াছেন, 
এ দৃশ্য আমার সহ হয় না--” 


“চতুরস্তাং মহীং ভুক্ত মহেক্্রসদূশো ভূবি। 
কথমিহুদিপিণ্যাকং স ভূঙক্তে বনসুধাধিপঃ ॥ 
অতো! দুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিত প্রতিভাতি মে। 
যত্র রামঃ পিতুদছাদিহুদিক্ষোদমৃদ্ধিমান্‌ ॥% 
“ইন্দভুল্যপরাক্রান্ত মহীরাঁজ দশরথ সসাগর! পৃথিবী ভোগ করিয়া এই 
ইন্কুদীফল কিরূণে তক্ষণ করিবেন? রামচন্ত্র ইনুদীফলের পিণ্ড পিতাকে 
প্রদীন করিলেন, ইহা! হইতে আমার অধিকতর ছুঃখ আর কিছুই নাই ।৮ 
সামান্তি বিষয় লইয়৷ এই সকল বিলাপপূর্ণ উক্তির একদিকে পুত্রের বনবাঁসে 
জননীর দারুণ দুঃখ, অপরদিকে স্বামিবিয়োগে সাঁধবীর সুগভীর মর্ম্মবেদন! 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
এই কৌশল্যাচিত্র হিন্দুস্থানের আদর্শ-জননীর চিত্র-_আদদর্শস্ত্রীরিত্র | 
প্রতি পল্লী-গৃহের হিন্দুবালক এখনও এই প্নেহে ও আত্মত্যাগ উপলব্ধি 
করিয়া ধন্ত হইতেছে । এখনও শত শত ন্নেছময়ী কৌশল্য! হিদুস্থানের 
প্রতি তরুপল্লবচ্ছায়ায় খ্বীয় কোমল বাহুবন্ধনে আশ্রিত শিশুগণকে পালন 
করিতেছেন ও তাহাদের শুভকামনায় কঠোর ব্রত-উপবাস ও দেবারাধনা 


১৩৪ রামায়পী কথ 


করিয়া নিরপ্তর; স্নেহার্ঘ আত্মবিসর্জন করিতেছেন। এখনও. বঙ্গদেশের 
কৰি “কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ন নীরে” প্রভৃতি সুমি 
বন্দনাখীতে সেই ক্নেহপ্রতিমার অর্চনা! করিতেছেন।. কিন্তু কৌশল্যার মত 
কতজন জননী এখন ধর্দ্রতে আত্মন্খবিসর্জনকারী বন্ছলধারী পুত্রকে 
বলিতে পারেন 1? 


£ন শঙ্ট্যতে বারয়িতুং গচ্ছেদানীং রঘুত্বম । 
শীত্রঞ্চ বিনিবর্তন্ব বর্তস্ব চ সভা ক্রমে ॥ 

বং পাঁলয়সি ধর্ম ত্বং গ্রীত্যা চ নিয়মেন চ। 
স বৈ রাঘবশার্দ,ল ধর্মাস্বামভিরক্ষতু ॥৮ 


পবৎস, তোমাকে আমি কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম 
না এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু গীন্রই ফিরিয়া আমিও এবং সংপথে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিও। তুমি গ্রীতির সহিত__নিয়মের সহিত যে ধর্শপালনে 
প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই ধর্ম তোমায় রক্ষা করুন।” আমাদের চিরপৃজার্হ 
শচীমাতাঁও বুক বাঁধিয়া এমন কথা বলিতে পারেন নাই। 


কী 


কেয়া 


অযোধ্যা হইতে আঁগত দূতগণের নিকট ভরত স্বীয় মাতার কুশব- 
সংবাদ জিজ্ঞাসার সময়ে এইভাবে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, 


“আত্মকাম! সদা চণ্ডী ক্রোধন। গ্রাজ্মানিনী 1” 


কৈকেদীর কোন কামনা জীবনৈ প্রতিহত হয় নাই, স্ৃতরাং অতিমান্র 
আদরে বদ্ধিত শিশু যেরূপ কাম্যবস্ত না গাঁইলে কিছুতেই শান্তভাব ধারণ 
করে না কৈকেদী প্রোডবয়দেও কতকট! সেইনূপ ছিলেন, আত্মসং্ষম 
একেবারেই শেখেন নাই। ইহার উপর তিনি আবার  মানন, 
ছিলেন-থীয বুদ্ধির উপর তাহার প্রবল আস্থা! ছিল; সুতরাং প্রৌঢার 
দৃঢ়তা ও শিশুর অসংঘম, এই ছুই উপাদান তাহার চরিত্রে মিশ্রিত হয়া" 
ছিল। রামবনবাসাদি ব্যাঁপার ঘটিবাঁর বছপূর্ব হইতে ভরতের মাতৃচরিত্ 
সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা ছিল। 

দশরথ রাঁজার অতিশয় আদরে ঈদৃশ চরিত্র গ্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
দেবাস্ুর যুদ্ধে ক্লিট দশরথের উৎকট পরিচরধ্যা৷ এবং রামবনবাঁদের ষড়যন্ত্র 
এই ছুই বিরুদ্ধ ঘটনা তাহার চরিত্রের অসামান্তত্ব সুস্পষ্টভাবে গ্রৃতিপক্ধ 
করিতেছে/ উহ দাহাঝ্য্ে যেরূপ অবাধ, নীচাশ্যমতাও সেইরূপ অবাধ। 
এইরূপ চরিত্র সর্বদাই গ্ররল উত্তেজনায় কার্ধ্য করিয়া থাকে, উহা কেন্্রে 
সমাহিত থাকিবার নহে,-পরিধির এক প্রীস্ত হইতে অসম্ভব ভ্রুততায় 
অপর প্রান্তে চলিয়! যাঁয়। মন্থর যখন রাঁমাঁভিষেকের সংবাদ গ্রন্দীন 
করিয়। কৈদ্ষেীর ভাবী ছুরবস্থার একট! দুঃসহ চিত্র অন্কন করিল এবং 
এতৎসন্বন্ধে তাহার ওদাস্তের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বহুসংখ্যক যুক্তি 
উপস্থিত করিল, তখন কৈকেছী প্রথমত নেই সকল কথায় একেবারে 


১৩৬ ও রামায়ণী কথা 


কর্ণপাত করিলেন না, পরস্ত গগনে সমুদিত শুত্র চন্্রলেখার গায় গ্রসন্মুখে 
পথ্যন্ক হইতে খর্ধাঙ্গ উন্নমিত করিয়া শ্বীয়বক্ষেবিলদিত মুক্তাহার মন্থরাকে 
গ্রদীন করিয়৷ বলিলেন__“তুমি যে অমৃতন্বরূপ প্রিয়বাক্য বলিলেঃততোধিক 
প্রির আমার আঁর কিছুই নাই, স্থৃতরাঁং তমাকে আমার পুরষ্কার প্রদান 
কর! উচিত )--তুমি বাহা গ্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই দিব ।” 

এই চিত্র “হয় মহব্বের শিখরদেশে প্রতিষ্ঠা পাইবে, না! হয় নীচতার 
অধস্তন গহুবরে 'মিপতিত হইবে, ইহা মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত থাকিবার 
নহে। হিন্দুসমাজে গৃহলক্ধী যে কেন্দ্রে গ্রতিঠিত থাঁকিয়া পারিবারিক 
মগ্ডপটি প্রীতির আকর্ষণে আবদ্ধ রাখেন, অসম উপাদানগুলিতে একের 
সমত। প্রদান করেন, অযোধ্যার রাজাস্তঃপুরে কৌশল্যাঁর সেই স্থান ছিল; 
তাহা কোনিকালেই কৈকেয়ীর অধিগম্য হয় নাই। স্বেচ্ছাচারিণী রমণী 
মহৎগুণরাশিসবেও আমাদের সমাজে নিন্দিত হন--রমণীর নিজ ইচ্ছা বলিয়া 
কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রকাশ পাঁওয়া পারিবারিক বিড়ম্বনার এক শেষ-- 
সকলের ইচ্ছার পালয়িত্রীরপেই আমরা তাহাকে পুজা করিতে পারি। 

রামবনবাসাঁদি ব্যাপারের পূর্বেই কৈকেরীর চরিত্রের খলতার দ্িক্‌টাও 
অনেকাংশে বিকাশ পাইয়াছিল। কৌশল্যা রাঁমন্দ্রের নিকট বলিয়া- 
ছিলেন-_-“আমি কৈকেয়ীর, পরিজনবর্গকর্তৃক সর্বদা নিগৃহীত হইয়! থাকি, 
নটি রে রিরারগর্ধারে অন্তরঙ্গ কাঁহাকেও দেখিলে 
একান্ত ভীত হয়।” 

কিন্তু কৌশল্যা এ সকল কথা! কখনও স্বামীকে বলেন নাই, পরস্ত 
সপুত়ীকে সহোদরার স্যার গ্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন, ,এ কথা আমরা 
দশরথের মুখে শুনিতে পাইয়াছি। কৈকেয়ী নিজেই রাঁমচন্ত্রের কথা উল্লেখ 
করিয়া বলিয়াছেন__দকৌশল্যাতোহতিরিক্তঞ্চ মন শুশ্বষতে বছ_ 
কৌশল্যা হইতেও রাম আমার অধিক শুশ্ষ! করিয়! থাকে । 

সুতরাং চারদিকের আদর-যত্ব ও ক্ষমাশীলতাঁয় তাহার চিত্তের অসংঘম্ 


০১০ 


কৈকেরী ১৩৭ 


পল্পবিত হইয়! উঠিরাছিল। উই সিদ্ধ ধর্মাতীরু রাঁজপুরীতে অলক্ষিতভাঁবে 
প্রশ্রয় পাইয়া নিদারুণ পরিণতির জন্ত শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। একট! 
অম্ৃতভাঁগ্ডের মধ্যে পড়িয়। যেন তীহাঁর চরিত্রের ক্রু,র অংশটি বহুদিন প্রহপ্ত 
ছিল-_তাহ! সময়ে সময়ে অলক্ষিততাঁবে কৌশল্যাঁকে বিদ্ধ করিত, কেহ 
তাহা জানিতে পারিত না। রাজ! স্বয়ং তরুণী ভাধ্যাকে প্রাণ হইতেও 
অধিক ভালবাসিতেনঃ সৌন্দর্যের কুইকে তিনি কৈকেরী-চরিত্রের প্রকৃত 
পরিচয় পান নাঁই। রামাঁভিযেক সংক্রান্ত ঘটনায় তাহার চক্ষু সহসা উনুক্ত 
হইয়াছিল--ভয়বিমূঢ় হইয়। তিনি বলিয়াছিলেন__“হে উদ্বন্ধনিঃ আমি 
তোমাকে ন| জাঁনিয়। ক£সংলগ্ন করিয়া রাঁখিয়াছিলাম।” 

কৈকেম়ীর মাতা তাহার শ্বামিহত্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, মাতা হইতে 
কৈকেমী চরিত্রের ক্রুরতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, হুমন্ত্র রাজসভায় প্রকাশ্তভাবে 
সেই ঘটনাটা উল্লেখ করেন। রামাভিষেকব্যাপারে আমরা মন্থ্রাকেই 
সর্বদা অভিযুক্ত করিয়া থাকি, কিন্তু অনিষ্টরের বীজ কৈকেয়ীর চরিত্রের মধ্যে 
ছিল; মন্থর তাঁহার বিকাশের উপলক্ষমাত্র হইয়াছিল। 

কিন্ধু যে কৈবেয়ী “রাঁমে বা! ভরতে বাঁহং বিশেষং নৌপলক্ষয়ে |” বথা 
বৈ ভরতে৷ সান্তত্তথা ভূয়োহপি রাঘবঃ | রাঁজা যদি হি রামস্ত ভরতশ্তাঁপি 
তত্তদা ॥৮-__প্রাঁম এবং ভরতে আমি কোন প্রভেদই দেখি নাঃ আমার 
নিকট রামও যেরূপ, ভরতও নেইক্ষপ--রাঁজ্য রামের হইলেই ভরতের 
হইল” ;-_গ্রড়ৃতি বাক্যে চিত্তের,এতট ওদারয্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি 
মস্থরার কোন্‌ যুক্তিতে মতিচ্ছনন হইয়াছিলেন, তাহা বিচাধ্য। 

কৈকেয়ীর পুত্রকে রাজ্য প্রদান করিবেন, অশ্বপতির কাছে এইরূপ 
্রতিষ্তুতি কিয়া দশরথ কৈকেছ়ীর পাঁপিগ্রহণ করিয়াছিলেন, * সেই 
গ্রতিষ্ততির কথা হয় ত দশরথের স্ৃতিপথে জাগ্রত ছিল, এই জন্তই তিনি 


* অযোধ্যাকাণ্ড ১০৭ সঙ্গ ২--৩ শ্লোক। 


১৩৮ পু _. স্বামায়নী কথা 


রামচশ্দ্রকে বলিয্লাছিলেন_”ভরত তোমার অন্থুগত ও পরম ধার্শিক। 
কিন্তু সে মাতুললিয়ে থাকিতে খাঁকিতেই তোমার অভিষেক হইয়া যার, 
ইহাই আমার ইচ্ছা--কারণ ধার্মিক ব্যক্তির মনও বিচলিত হইতে পারে,” 
কিন্ত ইক্ষাকুবংশের নির়মাহুসারে জ্যে্টপুত্রই রাজ্যের অধিকারী, শ্তরাঁং 
এই আশঙ্কা তীহাঁর মনে কেন হইয়াছিল, তাহার অন্ত কোন ব্যাখ্যা আমর! 
ভাবিয়! পাই না। পূর্বপ্রতিশ্রতির তয়েই হয় ত তিনি অশ্বপতিকে ও 
জনক রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলেন না| রামচন্ত্রকে বলিলেন প্ই্হাদিগকে 
এখন নিমন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন নাই” শ্বশুরমহাঁশয় যদি উপস্থিত হইয়| 
ূর্বপ্রতিশ্রুতিপাঁপনের জন্ত বাধ্য করেন, তবে 'রাঁজর্ষি বৈবাহিক স্বীয় 
জামাতার ভাবিগুতকামনায়ও কখনই স্যাঁপথ হইতে বিচলিত হইবেন না--. 
দশরথের মনে বোধ হয় এইরূপ আশঙ্কার উদয় হইয়া থাকিবে। 
এই অভিষেকব্যাপারে একট! স্থানে ছিদ্র ছিল, তাহ! যে কোন 
প্রকারে পূরণ করিয়! দশরথ দিধাকম্পিতভাবে ত্রস্ততার সহিত এই 
কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু কৈকেরী সেই প্রতিশ্রুতির কথ 
জানিতেন নাঃ স্থৃতরাং রাজার মনে ততগ্রতি কোন সন্দেহের উদয় 
হয় নাই। 

কৈকেয়ী বারংবার মন্থরার সমস্ত আশঙ্কার কথা হাসিয়া! উড়াইয়া 
দিয়াছিলেন, কিন্তু দুইটি কথায় তাহার মনে সন্দেহ অস্কুরিত হইয়! উঠিল । 

প্রথমটি ।--“ভরতকে রাজ! মাতুলালয়ে ফেলিয়া! রাখিয়াছেন কেন? 
এপ ব্যাপারে তাহাকে আনিবার চেষ্টা না করা অস্বাভাবিক, শক্ত 
ভরততক্ত--তাহাকেও তিনি দুরে রাখিয়াছেন। কণ্টকাকীর্ণ তরুকে 
যেরূপ কাঠুরিয়া ছেদন করিতে বাইয়াও বাধা পাওয়ার আশঙ্কায় ফিরিয়া 
আসে, সেইন্ধপ শব্রদ্ব উপস্থিত থাকিলে রাঁজা৷ নানাগ্রকার ভয়ে এই কার্ধ্য 
হইতে বিরত হইতেন ) রাঁজার মন যদি উদার হইত, তবে কখনই তিনি 
কণ্টকের স্কায় ইহাদিগকে এসময়ে দূরে রাখিতেন ন1।” পূর্বের উক্ত 


কৈবেযী ১৩৯ 


হইয়াছেঃ রাজার এই কারের যে ্টাযপরতার অভাব ছিন, হত এই 
যুক্তি কৈকেয়ীর হাদয়ে সন্দেহের উদ্রেক করিল। 

দ্বিতীয়টি ।__“্তুদি কৌশল্যাকে চিরকাল নানাভাবে উৎপীড়ন 
করিয়াছ, তীহা'র পুত্র অভিষিক্ত হইলে তিনি গ্রতিশোধ তুলিতে অবশ্যই 
সচেষ্ট হইবেন, অযোধ্যা তখন তোমার কণ্টকশধ্যা হইবে” 

মস্থরার অপরাপর নানাগ্রকারের যুক্তি ছিলঃ কিন্তু এই দুইটি কথায় 
সম্ভবত কৈকেয়ীর মনে প্রকৃত আশঙ্কার উদ্রেক করিয়াছিল। এইয্ধপ 
সমারোহপূর্ণ বিশেষ ব্যাঁপারে পুত্র্য়কে দেশস্তরে রাখিয়া ব্যস্ততার সহিত 
রাজা কেন এই অভিষেক সম্পাদন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কৈকেয়ী 
ইহ্থার মীমাংসা করিতে পাঁরিলেন না। এই কথায় ত্তাহার হৃদয়তন্ত্রী সহসা 
একট! উৎকট বঙ্কারে বাজিয়! উঠিল। দ্বিতীয় যুক্কিটাতে স্বভাবতঃই 
আত্মদোষজনিত আশঙ্কা জাগ্রত হইবার কথা। ধাহার প্রতি তিনি 
চিরদিন অত্যাচার করিয়াছেন, তিনি সুবিধা পাইলে প্রতিশোধ তুলিতে 
বিরত! হইবেন--এ কথ তাহার বিশ্বসনীয় বোধ হইল না । 

এই ছুই ক্ষথায় তাহার ভিতরের কোপন, আত্মন্থথপ্রিয় প্রবৃত্তি 
জাগ্রত হইয়! উঠিল। চিরকাল যিনি জগৎকে স্বীয় সুখের ক্রীড়ণক বলিয়া 
মনে করিয়াছেন, ধাহাঁর চক্ষের কুটিল কটাক্ষে প্রধাঁনা মহিষী সর্বদা 
বিচলিত থাকিতেন এবং স্বয়ং মহারাজ “অহঞ্চ হি মদীয়াঁশ্চ স্বরে তব, 
বশান্ছগাঃ৮--“আমি. এবং আমার সমস্ত তোমার অধীন_-বলিয়৷ কৃতাঞ্ুলি 
হইয়! ধর্াক্ত হইয়া পড়িতেন_-ূ্্যচক্রের আবর্তনে যে সকল রাজ্য 
আলোকিত হয়, ততদূর পধ্যন্ত সাগরাম্বরা পৃথিবীর এক্ষমাত্র অধীশ্বরের 
যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরীটমগিঃ-ধীহার আজ্ঞায় রাঁজ! “অবধ্যে বধ্যতাং কো 
বা” বলিয়া নিরপরাধের প্রাণদণ্ড দেওয়ার জন্তও কু্ঠিতচিত্ে হস্ত উত্তোলন 
করিতে ইচ্ছুক,--সেই প্রবলগ্রতাঁপাদ্বিতা, সৌন্দধ্যাভিমানিনী মহাঁরাণী 
কৈকেছী এই অভিষেকের পর একান্ত নিশ্রভ, বিগতশ্র। ও মানহীন হইয়া 


১৪৭ ৃ ' র্লামারণী বথা 
অগ্রমহিবীর ক্পাতিধারিণী অথবা অগ্রীিগাত্রী হইয়া নিগৃহীতা হইবেন-. 
এ কথা মনে হইতে তাহার সমপ্রতি বিদ্রোহী হইয় উঠিল? যাহা 
কিছু শুভ, ধাঁহা কিছু কল্যাণের হেতুভৃত--সমন্ত তিরোহিত হইয়া 
আঁশিঙ্কাতুর জুতা ম্পর্দিত ও বন্ধিত হইয়া উঠিল্। কৈকেযী সর্বদা 
বর্তমানের উত্তৈজনায় কার্য করিতেন__ফলাঁফল গণ্য করিতেন না। 
রমণীজাতির সঙ্কল্প কতদূর কুর, কতদূর নির্শম, নির্ভীক ও প্রচণ্ড হইতে 
পারে, কৈকেয়ী এই ব্যাপারে তাহাব জলন্ত উদ্দাহরণ দেখাইয়।ছেন। 
ভৃদুষ্টিত পুম্পিত! লতার সভায় কৈকেরী "ক্রোধাগারে” পড়িয়াছিলেন। 
মলিন বসন, পৃষ্ঠাবলস্থিত বেণী, নিরাতরণ দেহশ্রীতে তিমি বলহীন! কিন্নরীর 
টায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। তিনি গৃহের চিত্র, কণ্ঠের হার ও পুষ্পমীল্য, 
ছড়িয়া ফেলিয়! দিয়াছিলেন_-তাঁহারাও তাহারই মত অনাদরে মৃত্তিকা 
উপর নিপতিত ছিল। দশরথ তাহার অসং বৃত কেশকলাগ হস্তে ধারণ 
করিয়া ব্যয়ের স্তায় বলিলেন-_- 


“বলমাত্মনি পন্যন্তি ন বিশঙ্ষিতুমর্থাসি 4” 


"আমার প্রতি তোমার কত বল, তাহা তুমি জান-_তোমার আশঙ্কার | 
কোন কারণ নাই ।» 

আদরে বর্ধিত কৈকেয়ীর ইচ্ছা অনিবার্য, কিন্তু সেই ইচ্ছার আবেগে 
তীহায় বালকের ন্যায় চাঞ্চল্য ছিল না, তাহাতে প্রৌঢার দৃঢ়তা! ছিল। 
তিনি দশরথকে ধীরভাবে দেবাস্ুরযুদ্ধের পর প্রদত্ত দুইটি বরের কথা স্মরণ 
করহিয়া দিলেন। দশরথ রূপসীর অশ্রুর ইন্ত্রজালে বন্ধ হইয়া গেলেন । 
"তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে দির” এইরূপ প্রতিশ্রুতিদানের পর 
রাজী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাড়াইলেন; তাহার স্থের্ধ্য ও দৃঢ়ব্ধ সম্বল 
নারীমুষ্তিকে এক অপূর্বব ভীষণতা প্রদান করিল। তন্ত্র সুর্য, মেদিনী। 
দিক্পাল প্রন্ৃতিকে আহ্বান করিয়৷ কৈকেয়ী ধীরগ্ভীরকণ্ঠে বলিলেন্ঠ 


বৈকেযী ১৪১ 


সত্যসন্ধ, ধর্ম, পরমপবিত্র মহারাজি দশরথ প্রতিষ্নতি করিতেছেন 
তোমরা শোন।” তৎপরে বন্তুল্য দুইটি ভীষণ বরপ্রার্থনায় বৃদ্ধ রাজাকে 
একেবারে বিমুঢ় করিয়া ফেলিলেন। ইহার পরে আমর! দেখিতে পাই, 
ব্যঘিত-বিরুব দৃষ্টিতে চাহিয়া রাজা তীহার প্রিয়তম! মহিষীর নিকট 
কৃতাঞ্জলি হইয়া! আছেন; কখন তিনি তীহার পরপ্রান্তে নিপতিত ; 
কখন ধৃনরাকাশে নক্ষত্রপংক্তির প্রতি নিনিমেবদৃষ্টি বন্ধ করিয়া 
কতাঞ্জলিপুটে রাঁজা নিশীধিনীকে এই লজ্জার দৃশ্ঠ চিরদিনের তঁরে আচ্ছাদন 
করিয়া রাখিতে প্রার্থনা করিতেছেন; কথন তাহার ভাবী মৃত্যু ও 
শ্তামচ্ছবি রামচন্দ্রের দুর্গতির কথ! স্মরণ করাইয়| কৈকেয়ীর মনে ক্কপালেশ 
জাগ্রত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন ; কিন্ত নির্মম ক্রুরতা এবং অটল 
মঙ্কল্লের জীবন্তমূত্তির নায় কৈকেরী তাহার স্বামীর অযোগ্যতাঁকে 
ধিক্কার দিয় ভ্ুরবাক্যে রাজার ক্ষতস্থান দিগুণ ব্যধিত করিতেছেন 
মাত্র, বারংবার রোষকযায়িতচক্ষে দশরথের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া 
বলিতেছেন “মহারাজ অলর্ক সত্যরক্ষার অন্ত স্বীয় চক্ষু উতৎ্পাটন করিয়! 
ফেলিয়াছিলেন মহারাজ শিবি সভ্যবদ্ধ হইয়া! স্বীয় মাংদ শ্তেনপক্ষীকে 
প্রদান করিয়াছিলেন তুমি মত্যপালন না করিলে আমি বিষভক্ষণে 
প্রাঁণত্যাগ করিব, বাজসভায় বমিয়া তোমার . সত্যরক্ষার কথা তুমি 
প্রচার করিও ।” ক্ষুধিত ব্যান্রীর পার্থ যেরূপ মুমূর্ষু শিকার পড়িয়া 
থাকে, ব্যাত্রী তাহার ব্য গ্রচক্ষের দৃষ্িদ্থারাই যেন উহার প্রাণ কাঁড়িয়া লয়, 
কৈকেয়ীর নিকট রাজা মেইরূপভাবে অবস্থিত ছিলেন। একি ঘোর 
স্বল্প ! রাজাকে লইয়! তিনি উতক্ট পরিহান করিতেও পশ্চাৎপদ্দ নহেন ? 
দুর্বিষহ যন্ত্রণায় অনিদ্ররজনী কাটিয়া গেল; সথুমন্ত্র গ্রাতে রাজসকাশে 
উপস্থিত হইলে রাঁজ! আর্ত ও নিজ্প্রত চক্ষে তাহার দিকে চাঁহিয়। রহিলেন, 
শু রমনা কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারিল.না। তখন কৈকের়ী 
তাহাকে বলিলেন__ 


১৪২ ১. ব্বামায়ী কথা 
মনত রাজ। রজনীং রামহর্ষসমূৎম্থকঃ। 
প্রজাগরপরিশ্রান্তো নিদ্রাবশমুপাগতঃ॥% 
দ্কুমনত্, রাজ! ফল্যরাত্রি রামের অভিষেকের হর্ষে জাগিয়া কাটাইয়াছেন, 
মিরা রিত রান্নার 
এই বিদ্রুপ কি ভীষণ! | 
রামন্ত্র 'সমাঁগত হইয়া কৈকেরীর মুখে বরদানের ব্যাপার শুনিয়া 
বলিলেন 
“এবমন্ত্ গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং ত্বিতঃ। 
জটাচীরধরো! রাজ্ঞ প্রতিজ্ঞামন্পালয়ন্‌ ॥৮ 


সর ঞ ঙ্ ঞ 


“অলীকং মানসন্ত্বেকং হৃদয়ং দহতীব মে। 

ব্বয়ং.ষন্নাহ মাং রাজা ভরতহ্যা ভিষেচনম্‌ ॥” 
"তাহাই হউক, আমি বাজার গ্রতিজ্ঞাপাঁলনের জন্ত জটাচীর ধারণ করিয়া 
বনগমনার্থ এখান হইতে প্রস্থান করিব; কিন্তু এই একটা মনের দুঃখে 
আমার হদয়কে যেন দগ্ধ করিয়া দিতেছে; রাজা! কেন স্বয়ং আমাকে 
ভরতের অভিষেকের কথ! বলিলেন ন| 1” 

পাছে রাজার আদেশ ন! শুনিলে রামচন্দ্র বনযাত্রা না করেন এবং রাজ। 

নিতান্ত বিচলিত অবস্থায় কিছু বলিতে না পারেন, এই আশঙ্কায় কৈকেযী 
তাহাকে বলিলেন-__“রাজ! দশরথ লজ্জিত হইয়া, তোমাকে কিছু বলিতে 
পারিতেছেন না, তজ্জন্ত তুমি কিছু মনে করিও না 1 

“য়াবত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদশ্মাদতিত্বরম্‌। 

- পিতা তাবন্স তে রাম স্নাস্ততে ভোক্ষ্যতেইপি ব! ॥৮ 

“তুমি ত্বরাছিত হইয়া যে পর্যযত্ত এখান হইতে বনে যাত্রা না করিবে, সে 
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র্স্ত তোমার পিতা ্সানাহার কিছুই করিবেন না।* সত্যের সঙ্গে উৎকট 
মিথ্যার দিশ্রুণ করিয়া! উদ্দেশ্টসাধনে তিনি বিমুখ ছিলেন না রাম 
তৎকর্তৃক-_ 

“কশয়েব হতো বাজী বনং গন্তং কৃতত্বর$ ॥” 


“কশাঁধাতে অশ্বের স্তাঁয় বনযাত্রীর জন্ত তাঁড়িত হইতে লাঁগিলেন।” 
বারংবার-- 

. “তব ত্বহং ক্ষমং মন্তে নোৎনকস্য বিলম্বনম্‌।” 
“তোমার বনে যাইতে উৎস্ুক্য হইতেছে, সুতরাং তোমার আর বিলঙ্ব 
করা উচিত মনে করি না+_কৈকেয়ী এই ভাবের বাঁক্যে রামচন্্রকে 
তাড়িত করিয়াঁছিলেন। 

তার পরে রামচন্দ্র বিদায়ৃষ্ঠ। মভাগৃহে মহারাজ দশরথ সংজ্ঞাহীন 
অবস্থায় শারিত। একদিকে বশিষ্ট, সুমন্ত পিধর্থ গ্রভৃতি সচিব অপর 
দিকে শোকের নিঃশব্দ চিত্রপটের ন্যায় কৌশল্যাদেবী, তৎপার্থে আর্স্বরে 
রোরুণ্তষান মহিষীবর্গ ) সন্ুথে কৈকেয়ী, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের সমকঠে 
উচ্চারিত তিরস্কারের প্রতি ভ্রক্ষেপহীন, একান্ত স্টান্দিত, ছুরবস্থার চরম 
দৃশ্তে অবিচলিতঃ স্বীয় কার্য্যের করুণ ও শোচনীয় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া 
সম্পূর্ণরূপে অভিয়মাণ। কৈকেরী রাজ্ীর নায় প্রতৃত্ব্যপ্রক কে, 
বিদ্রোহীর স্তায় স্পপ্ধিতভাবে শত শত ব্যক্তির প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়া 
. সকলের যুক্তিতর্ক খগ্ুবিধণ্ড করিয়া, সত্যের ধ্বজ। উচ্ছিত করিয়া! পাঁপ 
অভিসন্ধিকে আশ্রয় দিতেছেন ) সেদিন তীহীর উদ্দাম প্রতিভা অশুভ ও 
অকল্যাঁপের জীবন্তবিগ্রহের স্তায় অনিবার্য হইয়া উঠিমলাছিল) কিন্ত 
তন্মধ্যে যে একটা! ছুূর্দান্ত স্বপ্ন ছিল তাহা আমাদিগকে প্রতি মূহূর্তে 
স্তস্িত করিয়া ফেলে এবং আমরা যে এক প্রবল্পগ্রতাপাদ্বিতা সত্বাজ্জীর 
সমীপবর্তী, তাহ! ক্ষণতরেও বিশ্বৃত হইতে অবকাশ দেয় না। হুমন্্র দত্ত 
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কট্মটু ও হস্তে ুস্ত নিদ্দেষণ করিয়া! বলিতেছিলেন “ইহার মাত! শ্বী় 
স্বামীর বধের উপায় এইভাবেই করিয়াছিলেন মাতার গুণ কন্তায় পাইবেন, 
ইহাতে আর আশ্চর্য কি? আধমবৃক্ষ কুঠারচ্ছিন হইলে আমরা নিশ্ববৃক্ষের 
আশ্রয় কখনই স্বীকার করিব না,_ 

“ভর্তরিচ্ছা হি নারীণাং পুত্রকোট্যা। বিশি্যুতে |” 


স্ত্রীলোকের পক্ষে কোটি পুত্র হইতেও স্বামীর ইচ্ছা অধিকতর গণ্য” ইনি 
দেই পত্তিকে বধ করিতে দীড়াইয়াছেন। যেখানে রাম যাইবেন, আমরা 
সেইথানে যাইব, অযোধ্যা বনে পরিণত এবং বন রাজধানীতে পরিণত 
হইবে। ধশিষ্ঠ জুদ্ধক্ঠে বলিলেন, “ভরত যদি দশরথ হইতে জাত হইয়! : 
থাকেন, তবে পিতৃবংশচরিতজ্ঞ কখনই রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। এইরূপ 
' শত শত আক্রোশপূর্ণ কথা শুনিয়াও__ 

“নৈব সা ক্ষুভ্যতে দেবী ন চ ম্ম পরিদুয়তে। 

ন চাস্তা! মুখবর্মন্য লক্ষ্যতে বিক্রিয়া তদা |৮ 


“তিনি কিছুমাত্র বধ বা বিচলিত হইলেন না; হার সুখবর্ণও কিছুমান 
বিকৃত হইল না।” , 
তাহার দৃঢ় ও অবিচলিত মুষ্তি এইভাবে সকলের নিকট অতিশয় 
ভয়াবহ হইয়া উঠিরাছিল। শুধু যখন রাপ্লা বলিলেন প্ধনকোষ শৃন্ত 
করিয়া সমস্ত ধন রামের সঙ্গে দেওয়া হউক, তিনি উহা! বনে খধিদদিগকে 
যাঁগযজের জন্ত দান করিবেন; সৈনিকগণ, মিষ্টভাঁষিণী গণিকারা, পণ্য্রব্য 
সহ বণিকৃগণ ইহার অনুগ্রমন করিয়া বনকে সুশোভিত করুক, মল্পগণ ও 
শিল্লিগ যাইয়। বনে এক নূতন রাজধানী স্থাপিত করুক, শোভাসম্পদ্‌- 
বর্জিত একান্ত নির্জন অযোধ্যায় ভরত অভিষিক্ত হইবেন।” তখন 
কৈবেরী ক্ষণতরে তীতা ও বিচলিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু মুহূর্তমধ্যে 
আত্মসংঘম করিয়া জুন্ধ রাজাকে তিনি দিগুণ ক্রোধের ভাষায় বলিলেন 
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“্লীতনারাংশ ছুরার ন্যায় এই রা্যকে তাহ! হইলে আমার পুত্র তখনই 
পরিত্যাগ করিবেন। তুমি সত্যলজ্ঘন করিতে চাও করিও, কিন্ত 
তোমাৰ পূর্বপুরুষ নগর তাহার জ্যেষ্টপুত্র অসমঞ্জকে বনবাদ দিয়াছিলেন। 
সত্যরক্ষার্থ তুমি এই কাঁধ্য করিতে এত ভীত হইতেছ+ তোমাকে ধিকৃ।» 
“অসমঞ্জ গ্রজাদিগের শিশুসন্তানগুলি ধরিয়! লইয়৷ তাহাদিগকে ত্রীড়াচ্ছলে 
সরযূগর্ডে নিক্ষেপ করিয়! হত্যা করিতেন, বিপদে পড়িয়া প্রজার রাঁজীকে 
জানাইলে রাজ! তাহাকে বনবাস দিয়াছিলেন; কিন্তু রামের অপরাধ কি 
আছে তাহা দেখাইয়া দিন।” এই সকল কথায় কৈকেরী কর্ণপাত না 
করিয়। রামের জন্ক চীর ও বন্ধল লইয়া আঁসিলেন। রামের বিষয়নিস্পৃহ 
উদার উক্তিসকল এই ক্রোধ ও উত্তেজনা পূরণ গৃহে সবরগীয় বাণীর ন্তায অপূর্ব 
ও নিচ বৌধ হইল-_ 

«নৈবাহং রাজ্যমিচ্ছামি ন স্থখং ন চ মেদিনীম্‌।৮ 

“ম৷ বিমর্শো বস্থুমৃতী ভর্তায় প্রদীয়তাম ॥” 
“আমি রাজ্য, সুখ বা পৃথিবীর অভিলাধী নহি। আপনি দিধাশৃন্তহদয়ে 
রাঁজ্য ভরতকে প্রদান করুন” বলিয়৷ তিনি বারংবার রাঁজার নিকট 
বনযাত্রার অনুমতি চাহিতে লাঁগিলেন। এই উদ্দীর দুস্থ স্বার্থান্ধ কৈকেয়ীকে 
আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। সীতা! বনগমনকালে কৌশল্যাকথিত স্বামি- 
ভক্তির উপদেশ নতশিরে গ্রহণ করিয়। বলিলেন,_ 

“নাতন্ত্রী বিদ্বতে বীণা নাচক্রো বিদ্বতে রথঃ। 

নাঁপতিঃ স্থুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্বজা |” 
'তস্ীশৃন্ত বীণা এবং চক্রশূন্য রথ যেরূপ ব্যর্থ, শতপুত্রবতী হইলেও স্বামী 
ভিন স্ত্রীলোকের জীবন সেইরূপ ব্যর্থ, তাহার স্থুখের আর কোন মুল নাই।, 
এই সময়ে দশরথ মৃত্যুতুল্য কষ্টে ক্ষণে ক্ষণে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িতেছিলেন। ' 


১৪৬ | শু রামীয়দী কথা 
বাতির এট জীবন্ত দু, গতির আসমছা, বৈরাাকঠোর রাষের 
সক, সচিব ও প্রজাদের উদ্ধত আক্রোশ-_ইহার কিছুই কৈকেমীর প্রতি 
কৌন গ্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। মুক্তলঙ্জা রমণী. অযোধ্যার 
আক্ষেপোক্তির গ্রতি কঠোর বধিরতা অবহ্থন করিয়াছিলেন। এই দৃ্ 
একটি চুড়ান্ত দৃপ্ত, ইহার নৃশংসতা! ও অভিপ্রীয়ের অটলতা ভয়মিস্র বিদ্বয়ের 
উদ্রেক করে। : র 

কৈকেরীর. দৃষ্টি অন্ত দিকে ছিল, এজন সন্ুধের সম্ত দৃপ্ত তাহাকে 
অভিছ্ভত করিতে পারে নাই। পুত্রের ভাবী গুতচিন্তা তাহাকে সন্কল্পে 
সূ করিয়া 'রাখিয়াছিল। স্বামী পরিত্যাগ করিলেন, প্রজার! তাহার 
নাম গুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিত, সমন্ত জগৎ হইতে তিনি তাড়িত চুইয়া 
একমাত্র মন্থরাসঙ্গিনীসন্বল। হইলেন । এই অনর্ধেৎপাতে তাহার অবস্থার 
বিপর্যয় ঘটিল, সমস্ত ছুরবস্থাকে তিনি মস্তকোপরি স্বহস্তে আকর্ষণ করিয়া 
আনিয়া সাস্রাজ্জীর ন্তায় বিশাল দত্তে অবস্থিত রহিলেন। ধীহাঁর একটি 
কেশের শোভাবৃদ্ধির জন্ত অযোধ্যার সমস্ত রাজভাগ্ার উন্মুক্ত হইয়া যাইত, 
আজ তিনি শ্বেচ্ছায় সমস্ত আদরের বন্ধন ছিন্ন করিয়। একান্ত আশ্রয়হীনা 
হইয়া দীড়াইলেন। “নিঠুরা;৮ “পাপচরিত্রা।” পকুলপাংশনী প্রভৃতি 
বিশেষ অঙ্গের ভূষণ করিয়া কৈকেয়ী আজ অযোধ্যার রাজগ্রাসাদে 
নিঃসঙ্গ দর্পে অকুষ্ঠিতা হইয়। রহিলেন। ভরত রাজ] হইয়া সিংহাসনে বসিলে 
তাহার ছুর্দিনের মেধ কাটিয়া ুখনুধ্য সমুদিত হইবে এই ভরসায় তিনি 
স্বামীর মৃত্যুতেও বিচলিত হন নাহি। যে পুত্রের জন্ত এত সহ্‌ করিলেন, 
সে আসিয়৷ ভীার চরণচুঙছনপূর্ধবক শ্নেহবিগলিতচিন্তে তাঁহাকে পুজ। 
করিবে, তাহীর মাতৃভক্তি উথলিয়! উঠিবে, এই আশায় গ্রসুল্প হইয়া তিনি 
তরতের সন্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। | 

ভরত আিলেন। স্বর্ণাসন হইতে ন্নেহার্ডচক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া 
" কৈকেরী পুত্রের শ্রীতি্উৎপাদনের তরসায় তাহাকে সমস্ত সংবাদ 


কৈকেরী'' ১৪৭ 


র্‌ ৮ 
৯ সিট কালা আসি 





এটি চন কা ভিসির 


প্রদান করিলেন। ধিনি অযোৌধ্যার বিদ্বেষ অফুষ্টিতচিত্তে সহ করিয়াছিলেন, 
ভরতের বিদবেষে আজ ভীহাঁর মজ্জীভেদ হইয়। গেল। উচ্চৈ:ন্থুরে কাঁদিতে 
কাঁদিতে ধখন ভরত “মা” “মা” বলিয়া কৌশব্যার কণ্ঠাবলম্বন করিলেন 
এবং কৈকের়ীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন কবিও তাহাকে ত্যাগ 
করিলেন। এই উচ্চ প্পর্ধার পতন, আকাশচুম্বী আত্মগরিমীর ভূলুষ্ঠন 
বান্মীকিও চিত্রিত করিতে সাহসী ইন নাই, তাঁহার উপর এক অন্ধকার 
যবনিকা পাত করিয়া চিত্রকর বিদায় লইয়াছেন। শুধু ছুই-একবার ঘটনার 
আবর্তে বাযুবেগান্দোলিত যবনিকাঁর অবকাশে আভাসে পরিৃশ্ঠমান চিত্র" 
পটের স্তায় আমরা মহাকাব্যের নিগৃঢগ্রদেশে দেখিতে পাই ভরদ্বাজাশ্রমে 
তিনি ধাষির পদে প্রণাম করিতেছেন সেই স্থানে এই ছত্রকয়টি আছে-_ 


অসমুদ্ধেন কামেন সর্ধলোকন্য গহিতা। 
কৈকেয়ী তস্ত জগ্রাহ চরণৌ সব্যপত্রপা ॥ 
তং প্রদক্ষিণমাগম্য ভগবস্তং মহামুনিম্‌। 
অনুরান্তরতন্তৈব তস্থৌ দীন্মনস্তদা। 


ব্যর্থমনৌরথা, সলজ্জা, সর্ধবলোকনিন্দিতা কৈকেরী তাহার পদদ্ধয় ধারণ 
করিলেন এবং দেই ভগবান্‌ মহামুনিকে প্রদক্ষিণ করিয়া ছঃখিত-অস্তরে 
ভরতের অনতিদূরে রহিলেন।” আর একস্থলে বণিত আছেঃ ভরত দৃষ্টিপাত 
করিয়! “দীনাং মাতরং* দীনা! নাতাঁকে দেখিলেন। এই দৈন্ত এ লক্জা কি 
ভয়ানক, তাহা! আমরা! কল্পনা করিতে পারি। অধোধ্যার বিষ শোক: 
করুণ প্রভাহীন রাজগ্রাসাদের কক্ষে কক্ষে আত্মীয়দৃষ্টিবধিত দ্বণায়, লজ্জা 
ও দৈন্তে অবগুঠনবতী কি ভাবে আপনাঁকে লুকাইয়! ফিরিতেন, তাহার 
চিত্র ক্ষণে ক্ষণে আমরা কল্পনানেত্রে দেখিয়। শিহরিয়! উঠি। সীতার 
অলক্তকরাগবর্জিত পদ্মকোযসমপ্রত পদধুগল কণ্টকক্ষত হইতেছে এই 
,আঁশঙ্কীয় যে তণ্তশ্বীন উঠিত,-_সেবাপরায়ণ ক্ণের বন্তজীবনের কঠোর 





১৪৮ | রামাী কথ 


র্বয শরণ করি! যে অধবিদু এদুধ হইড। ইদীব্াম রামের 
মমিনকাতি,মনে করিয়া রাছযে যে ঘর্থনাদ উঠিত। গরিাজকবেদী ফল- 
ম্াহারী ভরতের নত দেখিয়া গরজাদের বাঙরন্ধ ক$ যে আবেগে অধীয 
ছইয়| উঠিত-_অযোধামা--নদীগ্রামম অপার কারধ্যর মধ্যে যে একটা 
উদ্দাম দ্বগা ও জোধের ভাব প্রতি মূহুর্ত রোষকমাযিতক্ষে বিধবা াজীর 
রতি বিছ্ুরিত ইইয়া অবসর করিত/মেই অবজ| ও দা হইতে 
আত্মগীগন করিবার জন্ত অভিমানিনী গ্রবগ্রতাপা্ধিত! রাজী কোন্‌ 
ঘবনিকার ন্তরাে কোন্‌ নিগুঢ কঙ্দতল আশ্রয় করিয়া চর বর 
বি ভাবে কাটাইয়াছিনেন। জানি ন|) কৰি মে যবনিকা! উততোরন করেন 
নাই। কিন্তু আমাদের দেশের আধুনিক লোকের| গে গর্যান্ত কিছু ন! 
দেখিয়া পরিহৃত্ধ হন না। মারের মধুর স্বরের মন্গে এবতানকঠে 
বৈধরগায়ককে গাইতে গুনিয়াছি, গ্রত্যাগীত রামকে বক্ষে ধার কা 
কৈৰযী বলিতেছেন" 


এত দিনের পরে ঘরে আলি রে রামধন। 
মা বলে ডাকে না! ভরত, মুখ দেখে না শক্রঘঘন। 





রাম কৈকেয়ীর নিকট স্পর্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন,_ 

_ পবিদ্ধিমামুিভিত্তল্যং বিমলং ধর্মমমাস্থিতম্‌।” 
তিনি বনবাসাজা! অবিকৃষ্কমুখে অবনতশিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন 
তাহার মুখে শাস্তির শ্রী বিরীন হয় নাই। কিন্তু “ইন্্রিয়নিগ্রহ* করিয়া যে 
দুঃখ হয়ে প্রচ্ছর রািয়াছিলেন, কৌশল্যার নিকট আঁমিবার সময় তাহা 
প্রববেগ্ে উচ্দ্বমিত হইয়া উঠিল, তিনি পরিশ্রীস্ত হস্তীর স্তায় গভীর 
নিষ্বাসপাঁত করিতে লাগিলেন, “নিশ্বসন্জিব কুঞ্জরঃ |” মাতার নিকট 
ম্ঙ্ছেদী সংবাঁদ বলিবার সময় তীহার ক শঙ্কান্বিত ও কম্পিত হইয়া 
উদিতেছিল, তাহার কথার সন! পরিতাপব্যগ্ক-_ 


«দেবি নূনং ন জানীষে মহততযমুপস্থিতম্‌।” 


মাতার অশ্রু ও শোঁকের উচ্ছ্বীন তিনি নীরবে দীড়াইয়৷ সহ করিতে- 
ছিলেন) অগ্রতিহত অঙ্গীকারের শ্রী তীহার বথাগুলিতে এক অপূর্ব 
নৈতিক-মহিমা প্রদান করিয়াছিল । কিন্তু সীতার সন্নিহিত হইয়া তাহার 
হায়বেগ প্রবল হইয়! উঠিল, তিনি তাহা রৌধ করিতে পারিলেন না। 
চিরাুরক্তা স্ত্রীকে সগ্ভোযৌবনে চির-বিরহের দারুণ দুঃখসাগরে নিক্ষেপ 
করিয়া! যাইবেনঃএ কথা বলিতে যাইয়া তাহার ক যেন রুদ্ধ হইয়া! আদিল । 
সীতা অভিষেক-সম্ভারের প্রতীক্ষায় ফুল্লমনে রহিয়াছেন অকন্মাং 
বজাধাতের গ্তীয় নিদারুণ সংবাদে কুন্থমকোমল! রমণীর প্রাথকে কিরূপে 
চকিত ও ব্যথিত করিয়া! তুলিবেন, এই ভাবিয়া ভিনি বিচলিত হইয়া 
গড়িলেন; তাহার মুথশ্রী মলিন হইয়। গেল। সীতা! তাহাকে দেখিবামাঞ্জ, 


চক 
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এ হর 
নাজিব ক থ্রি শট অপ প্র জি সব 


বুঝিতে পাঁরিলেনচকি যেন দারুণ অনর্থ ঘটিয়াছে। “অন্য শতশলাকাুক্ত ' 
জলফেনগুত্র রাজ তোঁমার মাধার উপর শো! পাইতেছে না। কুঞ্জর, 
অশ্বারোহী ও বন্দিগণ তোমার অগ্রে অগ্রে আইসে নাই, তোমার মুখ 
বিষ, কি ভাবনায় তুমি ক্রি ও আকুল হুইয়! পড়িয়াছ, তোমার বর্ণ বিব্র্ণ 





 হইয়! গিয়াছে?” কোথায় রামচন্দ্র ত্বভাবসৌম্য প্রশাস্ত ভাব! রমণীর 


অঞ্চলপার্খবন্তী হইয়া তিনি এরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন কেন? তিনি 
সীতার মহৎ পিতৃকুলের সংবম ও তীহার সর্ধজনপ্রশংমিত চরিত্রের কথ! 
স্বরণ করাইয়া দিয়া তাহাকে আমন্ধ পরীক্ষার উপযোগিনী করিতে চেষ্টা 
পাইলেন ; তিনি ৰনে গেলে সীতা৷ কি ভাবে রাঁজগৃহে জীবন-যাপন করিবেন, 
তৎ্ম্বন্ধে নানা-নৈতিক উপদেশ-সংবলিত একটি নাতিদীর্ঘ বক্তা প্রদান 
করিলেন। কিন্তু তীহার আশঙ্কা বৃথা-_সীতা! সে সকল কথা উপহাস 
করিয়! বলিলেন, “তুমি বনে গেলে তোমার অগ্রে কুশাঙ্কুর ও কণ্টকাকীর্ণ 


, পাঁদচারণ' করিয়া আমি বনে যাইব ।” ধীহাঁরা রামের বনগমনের কথা 


গুনিয্নাছিলেন, তাহারা সকলেই কত আক্ষেপ করিয়াছেন। রাম সীতার 
সুথে সেইরূপ কত আক্ষেপ শুনিবার প্রত্যাশ! করিয়! আসিয়াছিলেন এবং 
তাহার প্রশমনার্ধ কত উপদেশ মনে মনে স্বল্প করিয়া রাঁধিয়াছিলেন। 
কিন্তু সীতা একটি আক্ষেপের কথ! বলিলেন না, একবার দশরথকে সণ 
বলিলেন না, কৈকেয়ীর প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন না; এমন কি; 
রাঁমচন্ত্র যে জটা-বহ্থল পরিবেন, ইহা শুনিয়াও শোকে বিদীর্ঘ হইয়া পড়িলেন 
না। পরন্ত তিনি স্বীয় যৌবনকল্পনার মাধুরী দিয়া বন্বাঁসকে এক স্থরম্য- 
চিত্রে স্বাকিয় ফেলিলেন, রাজত্বের সখ অতি তুচ্ছ মনে করিলেন। সাধু- 
পুম্পিত পন্লিনীসন্থুল সরোবর, ফেননির্শ্হাসিনী নদীর প্রবাহ, বনাস্তবীন 
শৈলধণ্ড, এই সকল দেখিয়া শ্বামীর পারে স্বামিদোহীগিনী ভ্রমণ করিবেন, 
এই সুখের আশাঁয় যেন দুঃখের কথা ভুলিয়া গেলেন। সীতা স্বামীর সঙ্গে 
পিরিনির/'র দেখিয়া! ও বনের যুক্ত বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইবেন, এই ' 


সীতা ০০ 


আঁননের উৎসাহে রামের বনগমনের জ্রেশ ভাঁসিয়া গেল, রামচজ প্রা 
হতবুদ্ধি হুইয়! দড়াইয়! রহিলেন। “এই স্থ্রম্য অযোধ্যার সৌধমালান্ব 
ছায়! হইতে প্রিয়তম খ্বামীর পাদচ্ছায়াই আমার নিকট অধিকতর গণ্য*" 
সীতা দৃ়ভাবে ইহাই বলিলেন। রামচন্দ্র ভাবিলেন, এই আনন্দ গুছ 
অনভিজ্ঞতাঁর ফল, জীতাঁর মিকট বনবাসের কষ্ট বুঝাইয়৷ বলিলে তিনি 
নিবৃদ্ধ হুইবেন। কিন্তু যাহা তিনি অনভিজ আনন কল্পন! মনে করিয়া- 
ছিলেন- তাহা সাঁধবীর অটল পণ! রামচন্দ্র বনের কষ্ট তাহাকে সহশ্র 
প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। সীতা! কি কষ্টকে ভয় করেন? ইহা 
তীর্ঘেপুখী রমণীর বৃথ! ওৎসুক্য নহে; স্বামীর সঙ্গ ছাঁড়িয়। সাধ্বী থাকিতে 
পারিবেন নাঁঁ_এই তাহার স্থির সঙ্কল্প। রাম তখন বনের ভীষধতার এক 
একটি চিত্র সীতার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন ; কৃষ্ণ মর্প, বনতরুর, কণ্টক- 
পূর্ণ জটিল শাখাগ্র, ফলমূল-জীবিকা এবং অনশন, পঞ্ষিল সরোবর ব্যাজ 
হিংদ ও রাক্ষমগণের উৎপাত প্রভৃতি শত শত বিভীষিকা! প্রদর্শন করিয়! 
সীতার ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা পাইলেন। নীতা ত্বণার সহিত সে সকল 
উপেক্ষা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, প্তুমি কি আমাকে তুচ্ছ শয্যাসঙগিনী 
মনে করিয়াছঠ_-” 
“ছ্যমংসেনস্ৃতং বীরং সত্যব্রতমঙ্গব্রতান্‌। 
সাবিভ্রীমিব মাং বিদ্ধি ॥৮ | 

ছ্ুমৎেন-পুত্র ত্যত্রতের মুতরত সাবিত্রীর স্তায় আমাকে জানিও” এবং 
পরে বলিলেন,__“আমি ত্শ্নচ্ধ্য পালন করিয়া তোমার সঙ্গে বনে পর্যটন 
করির। যাহারা ইন্্িয়ানক্ঞ, তাহারাই প্রবাসে কষ্ট পায়, আমরা কেন 
কষ্ট পাইতে যাইব?” রাম তথাপি নানারূপ ভয়ের আশঙ্কা করিয়! তাহাকে 
প্রতিনিবৃন্ত করিবার প্রশ্নাসী হইলেন। সীতা ক্রোধাবিষ্টা হইয়৷ বলিলেন-__ 
“নিজের স্ত্রীকে পার্থ রাখিতে ভয় পায়, এরূপ নারীপ্রককৃতি পুরুষের হস্তে 


ঠহহ | রমায়দী কথা 


কপার খিল পিক সিন ৬ ৯৪ ০৯০টি টিন তি সিরা ও ছিল সি ৮ ভিউ সিসিি এিত? সি ৩ মরা রসি সিল রা্িসস)র 


কেন আমাকে গিতা ঈদর্পধ করিয়াছেন?" ইহা হইতেও তিনি অধিকতর 
কুকথা রামকে বলিয়াছিলেন :-- 

... পশৈলুষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি ।” 
ত্রীজনস্থলভ অন্নেক কমনীয় কথার সংঘটনও এহ্বানে দৃষ্ট হয়-_“তোমার 
সঙ্গে থাকিলে; ' তোমার জ্রীমুখ দেখিলে, আমার মকল জালা দূর হইবে, 
পথের কুশকণ্টক্ষ রাজগৃহের তুরাজিন অপেক্ষাও আমি কৌমলতর মনে 
করিব।” এইকঈপ নানা বিনয় গ্রেমস্থচক কথা বলিয়া সীতা স্বামীর কর্ঠলগ্ন 
হইয়া কাদিতে লাগিলেন; তীহার পদ্মদলের গ্তাঁয় ছুই চক্ষু জলভারে আচ্ছন্ন 
হইল; তিনি স্বামীর লঙ্গে যাইতে না পারিলে প্রাণত্যাগ করিবেন, এই 
সন্ক্র জানাইয়া ব্রততীর স্ায় রামের অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া বিমন! হইয়া 
অঞ্চপাত করিতে লাঁগিলেন। লাধবীর এই অঞচতপূর্ দৃঢ়তা দর্শনে রাম 
রাহুদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 


“ন দেবি তব ছুঃখেন র্গমপ্যভিরোচিয়ে 1” 


এবং তাহাকে সঙ্গে বাইতে অন্মতি দিয়া বলিলেন, “তোমার ধনরত্ব যাহা 
কিছু আছে।--তাঁহা বিতরণ করিয়া গ্রস্তত হও ।” রমণীর অলস্কারপেটিক! 
শত শত বন্ধমুষ্টি অনৃষ্ঠ বক্ষে রক্ষা করিয়া থাকে; কিন্তু নীতা কেমন 
হ্টমনে হার কেয়ুর সথীগণকে বিলাইয়! দিতেছেন, তাহা দেখিবার যোগ্য ! 
বশিষ্ঠপুত্র যজ্ঞের পত্বীকে তিনি হেমস্থত্র, কাঞ্চী ও নান! মহার্ঘ দ্রব্য 
প্রদান'করিলেন। সথীগণকে স্বীয় পত্যঙ্কঃ হেমখচিত আস্তরণ এবং নান! 
অলঙ্কার প্রদান করিয়! মুহূর্তের মধ্যে নিরাঁভরণ! সুন্দরী বনবাঁসের জন্য 
প্রস্তুত হইলেন। যখন রাম পিতামাতা ও স্হদ্গণের সমক্ষে জটাবন্ধল 
পরিধান করিলেন, তখন সীতার পরিধানের জন্য কৈবেরী তাহার হস্তে 
চীরবাঁন প্রদান করিলে, সীতা মজলনেত্রে ভীতকণ্ঠে রামের দিকে চাহিয়া 
বলিলেন, “ীরবাঁস কেমন করিয়া পরিতে হয়, আমি জানি না, আমাকে" 


'হীত। তেও. 


শিখাইয়া দাও।” লুমন্'ষে দিন রখ লইয় গঙ্গাতীর' হইতে কাযোধ্যায় 
প্রত্যাবর্তন করেন, নে দ্দিন তিনি সীতাকে বলিয়াছিলেন--প্অযোধ্যায় 
কৌন সংবাদ কি আপনার দিবার আঁছে?* নীতা তখন* কিছু বলিতে 
পারেন নাই? ছুটি চক্ষু হইতে ভাহার অজন্র অশ্রবিনদু পতিত হইয়াছিল । 
এই মকল অবস্থায় সীতার মৃষ্তি লজ্জাবতী লতাটির নায়, কিন্তু এই বিনয়- 
নঘ্রা মধুরভাষিনীর চরিত্রে যে প্রথর তেজ ও দৃঢ়সন্কপ্ন বিষ্যধান, তাহার 
পূর্বাভাস ইতিপূর্বেই আমরা পাইয়াছি। 

তারপর রাজকুমার ও রাঁজবধূ বনে যাঁইতেছেন। যিনি রাজাস্তঃ- 
পুরীর অবরোধে মযত্বে রক্ষিতা, বাহার গৃহশিখরে শুক ও ময়ুর নৃত্য করিত 
ও হেমপর্যযক্কে সুকোমলচর্মাচ্ছাদনশোভী আন্তরণ বিরাছিত থাকিত, 
নিপ্রিত হইলে ধীহার রূপমাধুরী শুধু স্ববর্ণদীপরাশি নিগিমেষনেত্রে চাঁহিয়া 
দেখিত, আজ তিনি সকলের দৃষ্টিপথবঙ্তিনী, পদত্রজে কণ্টকাকীর্ণ পথে 
চলিতেছেন+ প্সপ্র্থনের মত পাদধুগ্ম”--তাহাতে অলক্তকরাগ মলিন হয় 
নাই, মে পাদধুগ্ন লীলানুপুরশব্ধে এখনও বনপ্রদেশ মুখরিত করিয়া 
চলিতেছে । চিত্রকূটের প্রান্তবর্তিনী হইয়া সীতা! শ্বীপদসন্কুল গহনে কৃষ্ণ 
রজনীতে তীতা হইলেন। পথ-পরিশ্রান্ত সীতার ভীত ও চকিত পাদক্ষেপ 
ক্রমশঃ মন্থর হইয়। আসিল। পরিশ্রীস্ত হইয়া যখন ইনুদীমূলে তিনি 
নিড্রিত হইয়! পড়িলেন, তখন তৃণশয্যাশায়িনীর হুন্দর বর্ণ আতপতাপক্িষ্ট 
ও অনশনজনিত মুখশ্রীর বিষগূতা দেখিয়া রামচন্দ্র অদৃষ্টকে. ধিকার 
দিতে লাঁগিলেন। কিন্তু কষ্ট স্থায়ী হয় নাঃ প্রভাতে চিত্রকূটের ' 
শৃঙ্গে বনতরুর পুষ্পসমৃদ্ধি দেখাইয়। রামচন্দ্র দীতাকে আদর করিতে 
লাগিলেন, সীতা সেই আদরে ও সোহাগে পুনরায় প্রফুল্ল হইয়া 
উঠলেন; পল্ম উত্তোলন করিয়া সীতা মন্দাকিনী সলিলে স্নান 
করিলেন, তটিনীর মন্দমারুত-চালিত-তরঙ্গধবনি তাহার নিকট সখীক্ক 


আহ্বানের স্তায় মৃছুমনোরম বোধ হইতে লাগিল।-তিনি শ্বামীর 
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বে ক্বভাবের রম্যশোঁভা দর্শন করিয়া অযোধ্যার সুখ অকিক্চিৎকর 
মনে করিলেন।” 

বনবাসের গ্বয়োদশ বৎনর অতিবাহিত হইল, রাজবধূ বনদেবতার মত 
বনফুল পরিয়! রাঁমের মনে হর্ষ উৎপাদন করিতেন ; কেবল একদিন রামের 
জ্যানিনাদকম্পিত শাস্ত বনভূমির চাঞ্চল্য দেখিয়া! সাধবী রাঁমচন্দ্রকে বলিয়া- 
ছিলেন, “তুমি অহেতুক-বৈর ত্যাগ কর ) তুমি পরিব্রাজ্য অবলম্বন করিয়া 
বনে আঁসিয়াছ, এখানে রাক্ষদিগের মৃ্গে শত্রুতা করা সময়োচিত নহে; 
তোমার নিফলঙ্ক চরিত্রে পাছে নিষ্ঠুরতা বর্তে, আমার এই আশঙ্কা ।-. 


“কদর্ষ্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্তরসেবনাৎ | 
পুন্গত্ব! তযোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্্মং চরিস্যসি ॥৮ 


“অন্তর-্চায় বুদ্ধি কলুষিত হয়ঃ তুমি অযৌধ্যায় ফিরিয়া যাইয়! ক্ষত্রধর্্ 
আচরণ করিও।” 

কখনও খধিকন্ঠা অনহুয়ার নিকট বসিয়া সীতা বিবিধ আলাপে 
নিযুক্তা থাকিতেন; কখনও গদাদনাদী গোদাবরীতীরে স্বীয় অঙ্কে ন্তত্ত- 
মন্তক মুগয়াশ্রাস্ত রামচন্ত্রের মুখে ব্জন করিতেন; কখন স্ুকেশী তাহার 
ক্ণাস্তলন্বিত চু্ণকৃ্তল কর্ণিকারপুষ্পদামে সাঁজাইয়া দিতেন,_-অযোধ্যার ' 
রাজলম্ধী বনলক্্ীর বেশে এই ভাবে স্বামীর সঙ্গে সময় অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন। 

নৃতীক্ষধষির সঙ্গে দেখ! করিয়া রাম অগন্ত্যাশ্রমে গমন করিলেন । 
তখন শীতকাল আসিয়! পড়িয়াছে--তুষারমিশ্র জ্যোতা ও মৃদু হুধ্য” 
নিষ্পত্র তরু ও যবগোৌধুমাকীর্ণ প্রান্তর বনের বৈচিত্র সম্পাদন করিয়াছে 
বিয়াধরাক্ষসের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইয়া! সীত! স্বামীর সঙ্গে ক্রমশঃ 
জক্ষিণাত্যের গিযপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তীব্র বন্তপিপ্পলীর গন্ধে বন্তবায়ু 
আকুলিত হইতেছিল ; শাঁলিধান্তসকলের খর্জুরপুষ্পগুচ্ছতুল্য পক্কতগুল- 
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নর্বসমূহ আন হইয়া স্বর্ণবর্ণে শোভা! পাঁইতেছিল। বনোগ্বতা মৈধিনী 
নদীপুলিনের হিমাচ্ছন্ন প্রাস্তর, কাশকুস্থমশোভিত বনাস্তে মুক্তবেণী গষ্ঠে 
দোলাইয়। ফলপুণ্পের সন্ধানে বেড়াইতে থাকিতেনঃ কখন ব1 তাপনকুমারী- 
গণের নিকট স্পর্ধা করিয়া বলিতেনঃ “আমার স্বামী পরক্ত্রীমাত্রকেই মাঁতৃবৎ 
' গণ্য করেন।” ধর্মপ্রাণ স্বামীর গুণকীর্তন কন্ধিতে তাহার কণ্ঠ আবেগে 
উচিত হইয়। উঠিত। পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া সীতা একেবারে 
সঙ্গিনীশৃন্ত। হইয়া! পড়িলেন, সেখানে নিকটে কোন খবির আশ্রম ছিল না। 
এই স্থানে শূর্পণথার নাসাকর্ণচ্ছেদ ও রামের শরে খরদুষণাঁদি চতুর্দশসহত্ 
রাক্ষস নিহত হইল। দগুকারণ্যের রাক্ষপগণের মধ্যে অভূতপূর্ব মন্স্তভয়ের 
সঞ্চার হছইল। অকম্পন রাঁবণের নিকট বলিয়াছিল।_-“তয়গ্রাপ্ত রাক্ষসগণ 
যে স্থানেই পলাইয়া যায়, মেই স্থানেই তাহার! সম্মুখে ধুম্পাণি রামের 
করাল মূর্তি দেখিতে পায়।” মারীচ রাঁবণকে বলিয়াছিল--“বৃক্ষের পত্রে 
পত্রে আমি পাঁশহন্তবমসদৃশ রামমৃত্তি দেখিতে পাই ।” স্বীয় অধিকারম্থ 
জনম্থানের এই অবস্থা শুনিয়া রাবণ সেই মূহুর্তে সীতাহরণোদেশ্টে 
বগ্ডকারণ্যভিমুখে প্রস্থান করিল। 

সীতা লক্্ষণকে তীব্র গঞ্জন! করিয়া তাঁড়াইয়! দিয়াছেন ৷ মাঁয়াবী 
মারীচ মৃত্যুকালে রামের কণ্ঠধবনির অবিকল অনুকরণ করিয়াছিল; মেই 
আর্ত কণ্ঠধ্বনি শুনিয়৷ সীতা পাগলিনী হইলেন। লক্ষণ রাক্ষদদিগের 
ছলনার বৃত্তান্ত বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, স্ৃতরাঁং সীতার কথায় আশ্রম 
ছাড়িয়! যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। স্বামীর বিপদাশঙ্কাতুর! সীত। লক্ষণের 
মৌন এবং দৃঢ়মন্কল্প কোন গুঢ় ও কুৎসিত অভিগ্রায়ের ছত্সবেশ বলিয়। মনে 
করিলেন ; তখনও সীতার কর্ণে “কথার সীতা, কোথায় লক্ষণ” এই 
আর্ত কের স্বর ধ্বনিত হইতেছিল ; উন্মত্ত! মৈথিলী লক্ষণকে গগ্রচ্ছন্চারী 
ভরতের দূত, কুঅভিপ্রায়ে ভ্রাতৃজায়ার পশ্চাৎ অন্থবর্তী” প্রভৃতি কঠোর, 
বাক্য বলিতে লাগিলেন। "আমি রাঁম ভিন্ন অন্ত কোন পুরুষকে স্পর্শ 
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. করিব না, অগ্রিতে প্রাণ বিসর্জন দিব ।* এই সকল দুর্ধবাক্য শ্রবপ করিয়। 
লগ্মণ একবার উর্ধদিকে চাহিয়! দেবতাদির উপর মীতার রক্ষার ভার অর্পণ 
করিলেন এবং রোষস্ফুরিত অধরে আশ্রম ত্যাগ করিয়! রামের সন্ধানে 
চলিয়া গেলেন. তখন কষায়বন্ত্রপরিহিত, শিখী, ছত্রী, ও উপানহী 
পরিব্রাজক “্র্থ” নাম কীর্তন করির! সীতার সন্থুধে উপস্থিত হইল । রাবণ, 
সীতাকে দহ্বোধন করিয়া যে সকল কথা৷ কহিল, তাহা ঠিক খধিজনোচিত 
নহে। কিন্তু সরলপ্রকৃতি সীত! অতফিত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মশাপের ভয়ে 
রাবণের নিকট. আত্ম-পরিচয় দিলেন এবং অতিথিবোধে তাহাকে আশ্রমে 
অপেক্ষ। করিতে অনুরোধ করিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
একশ্চ দণ্ডকারণ্যে কিমর্থং চরসি ছিজ 1” 

রাবণ বাক্যের আড়ম্বর না করিয়া একেবারেই স্বীয় অভিগ্রায় ব্যক্ত করিল 
“আমি রাঁক্ষসরাজ রাবণ, ত্রিকৃটপীর্ষে লঙ্কা আমার রাজধানী, নানা স্থান 
হইতে আমি যোড়শ-শত হুন্দরী রমণী সংগ্রহ করিয়! আনিয়াছি তোমাকে 
তাহাদের “অগ্রমহিষী' রূপে বরণ করিয়া লইব। দশরথ রাজ! মন্দবীর্ষ্য 
জয্টপুত্রকে সিংহাসন হইতে তাড়িত করিয়া প্রিয় কণিষ্ঠপুত্র ভরতকে 
অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাহাকে ভজনা করায় কোন লাভ নাই। ত্রিকুট- 
শীর্যস্থিত৷ বনমালিনী লক্কার স্থপুষ্পিত তরুচ্ছায়ায় আমার সঙ্গে বাস করিয়া 
তুমি রামকে আর মনেও স্থান দিবে না।” লীতাকে আমর! তাঁপসপত্বী- 
গণের নিকট একটা সুকুমারী ব্রততীর ন্যায় দেখিয়াছি। তাহার সলজ্জ 
নুনূর মুখখানি আতপতাপে ঈষৎ ম্লান হইয়াছিল, কিন্তু সেই লঙ্জিত ও 
মৃছ ভঙ্গীর মধ্যে যে প্রথর তেজ লুক্কায়িত ছিল, তাহীর পূর্বাভাদ আমরা 
সীতার বনবাসমঙ্কয্নে দেখিয়াছি । কিন্তু এবার সেই তেজের পূর্ণবিকাশ 
বৃ হইল1 রাবণ অমিততেজা। মহাবীর-_ভাঁহার ভয়ে পঞ্চবটার তরণপত্র 
_নিষ্্প হইয়া গিয়াছে, পার্থে গোদাবরী-নোত মন্দীভূত হইয়া পড়ির়াছে, 
অস্তচূড়াবলদ্থী হুরধ্যও যেন রাবণের ভয়ে দিগ্বলয়ের প্রান্তে লুকাইয়া 
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পড়িয়াছেন, এই ভয়ানক অস্থুর যখন পরিব্রীজকবেশ ত্যার্গ করিয়া সহসা 
রক্তমাল্য পরিয়! তাহার প্শধর্ধ্য ও শক্তির গর্ব করিতে লাগিল,--তখন 
সীতা লুক্রেশিয়ার সায় কিংবা ছিন্নলতার স্থায় ভূলুন্ঠিত হইয়া! পড়িলেন না। 
ধিনি লতিকার ন্যায় কোমল, চীরবাঁদ পরিতে যাইয়া! ধিনি সীঁক্রুনেত্রে 
স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়! অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেনঃ ঘিনি মৃদুভাঁষায় 
নিজের মনের কথ! ব্যক্ত করিয়া রামের কর্ণে অমৃতনিষেক করিতেন, সেই 
তম্বঙগী পুষ্পালগ্লার-শোভিনী সীতা সহস! বিদ্যুল্লতার ন্ায় তেজব্বিনী হইয়া 
উঠিলেন। যাহার ভয়ে জগৎ ভীত, সতী তাঁহার ভীতিদায়ক হ্ইয়া 
উঠিলেন। কে তাহার ফুল্পসম্থমকোমলরূপে এই বিজয়ী, এই তেজ 
প্রদান করিল? কে তীহার ভাষায় এই ভুত্ধ অগ্নির স্ায় জালাময় কথ! 
বিচ্ুরিত করিয়া দিল?--”আমার স্বামী মহাঁগিরির স্তায় অটল, ইন্ত্তুল্য 
পরাক্রান্তঃ আমার স্বামী জগৎপূজ্যচরিত্রশালী, জগপ্রীতিদায়ক-তেজোঘৃপ্তঃ 
আমায় স্বামী সত্যপ্রতিজ্ঞ, পৃথুকীন্তি ) রাক্ষস, তুমি বন্তদ্বারা অগ্নি আহরণ 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন করিতে চাহিতেছ, কৈলাস 
পর্বত হস্ত দ্বার উত্তোলন করিতে চেষ্টা পাইতেছ। রামের স্ত্রীকে স্পর্শ 
কর, এমন শক্তি তোমার নাই। সিংহ ও শৃগালে, ত্বর্ণে ও শীনকে যে 
প্রভেদ রামের সঙ্গে তোমার তদপেক্সা অধিক প্রভেদ। ইন্দ্রের শচীকে 
হরণ করিয়াও তোমার রক্ষা পাইবার ্ুযোগ থাকিতে পারে, কিন্ত 
আমাঁকে স্পর্শ করিলে নিশ্চয় তোমার মৃত্যু /” বক্র কেশকলাঁপ সীতার 
তেজোদৃপ্ত মুখের চতুর্দিকে তরঙ্গিত হইয়া পড়িয়াছে, ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া, 
ফুল্লকমলপ্রভ রক্তিম বদনমণ্ডল উন্মমিত করিয়া সীতা যখন রাঁবণকে 
তীত্রভাধায় ভ'ননা করিলেন, তখন আমরা সীতার জগস্ত অগ্নিশিখাবৎ 
মুত্তি দেখিলাম । ভারতের শ্বশীনের প্রধূমিত অগ্িছায়ায় স্বামীর পারে 
বনফুলহ্ন্দর স্থিরপ্রতিজ্ঞ বদনে বিচ্ছুরিত যে সতীত্বের শ্রী আমাদের চক্ষে 
রহিয়াছে। শ্বশানের অগ্ধি যে শ্রী ভন্মীভূত করিতে.পারে নাই, ভারতের 


১৫৮ রামারদী কথা 


্রত্যে গ্রাম"-প্রত্যেক নদীগুলিনকে এক অশরীরী পুণযগ্রবাহে চিরতীর্ঘ 
করিয়া রাধিয়াছে, মরণে যে গরীম! সীমস্তে উদ্ভাসিত করিয়া! হিন্দুরমণীর 
1সন্দুরবিদ্দুে অক্ষয় সৌন্দধ্য প্রদান করিয়াছে--আজ জীবনে মীতার 
সেই চিরনমন্ত মতীমৃ্ি আমরা দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম। 

রাবণ এই মুষ্তির জন্ত প্রস্তুত ছিল না )-সে বতগুলি রুমীর ফেশাকর্ষণ 
করিয়া সর্বনাশিনী লক্কাপুরীতে লইয়৷ আসিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেই 
কত কাতরোক্তি ও বিনয় করিয়া তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি ভিক্ষা 
করিয়াছে, স্ত্রীলোকের করুণ কঞঠধ্বনি শুনিতে রাবণ অত্যন্ত । কিন্ত 
এই অলৌকিক রূপলতায় তাদৃশ মৃদু] কিছুমাত্র নাই, _পল্সদলন্ুন্দর চক্ষে 
একটি অশ্রু নাই। বাঁবণের -ভীতিকর প্রভাব জীবনে এই প্রথমবার 
প্রতিহত হইল। যে জীবনকে ভয় করে, মে জীবননাশককে ভয় করিবে, 
কিন্ত সীত! স্বীয় নিঃসহায় অবস্থা স্বরণ করিষ! বলিয়াছিলেন, প্বন্ধনই কর 
বা বধই কর, আমার এ দেহ এখন অসাড় ;--রাক্ষসঃ এ দেহ বা এ জীবন 
রক্ষা কর! আমার আঁর উচিত নয়।” 

“ললাটে ভ্রকুটি কৃত্বা রাবণং প্রত্যুবাচ হ।» 

সীতার দপিত উক্তি শুনিয়া! বিশ্মিত “রাবণ ললাট ক্রকুটি কুঞ্চিত 
করিয়। বলিল'-_সে কুব্রেকে জয় করিয়া পু্পকরথ আনিয়াছে--জগতের 
প্ররৃতিপুপ্ত তাহাকে মৃত্যুর তুল্য তয় করে,-_- 

“অঙ্গুল্যা ন সমে! রামো। মম যুদ্ধে স মান্তুষঃ |” 

রাম আমার অন্ুলীর সমানও নহে»_কিন্ত বাণ্িতগায় বৃথ! সময় 
ন্ট কর! যুক্তিযুক্ত মনে না! করিয়া সে বামহস্তে সীতার কেশমুষ্টি ও দক্ষিণ 
হস্তে তীহার উরুদেশ ধারণ করিয়া তাহাকে রখের উপর লইয়া! গেল। 
সহস! সেই পঞ্চবটার বনশ্রী। যেন মলিন হুইয়। গেল, তরুগুলি যেন নীরবে 
ক্লাদিতে লাগিল, পক্ষীগুলি অবসন্ন হইয়া! উড়িতে পারিল না,-_-বনলক্ীকে 


সীতা ১৫৯ 


রাবণ লইয়া গেল, দেই বিপুল অহ্গোদ প্রদেশের বনয়াজি হতগ্রী হইয়া 
পড়িল। নীতার আর্ত চীৎকারধ্বনি শুনিয়া সেই নির্জনে শুধু এক 
মহাজন লগুড় লইয়! দীড়াইলেন। হার কেশকলাপ হংদপক্ষের স্যার 
শুত্র হইয়। গিয়াছেঃ দগ্ুডকারণ্যে বৎসর বান করিয়! বার্ধক্য তিনি নীর্ণ 
হইয়া পড়িয়াছেন,--তিনি পরের কলহ মাথায় লইয়া! রাবণের সে যুদ্ধ 
করিয়া প্রাণ দিলেন। ধন্ট জটামু। আজ এই হিন্দৃস্কানে এমন কে আছেন 
_ধিনি অন্তায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তোমার মত প্রাণ দিতে পারেন? 

সীতা আর্তনাদ করিয়া বলিলেন, _প্রাম, তুমি দেখিলে না; এ বনের 
মৃগপন্দীও আমাকে রক্ষ। করিতে ছুটিতেছে।” যে কর্ণিকারপুষ্প সংগ্রহের 
জন্য তিনি বনে বনে ছুটিতেন, সেই কর্ণিকারবন লক্ষ্য করিয়া বলিলেন-__ 


পক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ 1৮ . 
হংসসারসময়ী আবর্তশোভিনী গোদাবরীকে ডাকিয়! বলিলেনঃ_ 
“ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণ ।৮ 


দিগঙ্গনাদিগকে স্ততি করিয়া বলিলেন 
“ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।” 

রথ ক্রমশঃ লঙ্কার সঙন্গিহিত হইল, সীতা স্বীর অপঙ্কারগুলি দেহ হইতে 
ছু'ড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন-__তীহার চরণের নূপুর বিছ্যুতের মত, বক্ষোলখ্িত 
শুত্র মুক্তাহার ক্ষীণ গল্গারেখার গ্ঠায়, আকাশ হইতে পতিত হইল, রাঁবণের 
পার্থ তাহার মুখখানি দিবসে উদ্দিত চন্দ্রের স্তাঁয় মলিন দেখাইতে লাগিল, 
সীতার রক্তকৌবেয বস্ত্রের একার্ধ রাবণের রথের পার্থ উড়িতেছিল। সেই 
শোকবিমূঢ়া সীতার দুরবস্থা দেখিয়া সমস্ত জগৎ যেন কুদ্ধ হইয়া মৌনভাঁষে 
প্রকাশ করিল--"যে সংসারে রাবণ ীতাকে হরণ করিতে পারে, সেখানে 
ধর্থের জয় নাই/ সেখানে পুণ্য নাই 

রাবণ সীতাকে লঙ্কাপুরীতে লইয়া আগসিল। লঙ্কায় জগতের 


১৬: . রামারণী কথ! 


রাস পি স্পিন "উপল ও জারা ্ছ্ি্  ্া্অস্া সস্। 


বিলামস্তার সস সংগৃহীত, চকষকর্ের পরিতৃপ্তির জগ যাহ! কিছু নায় 
উপস্থিত হইতে: পারে, লঙ্কায় তাহার সমস্ত সমাহত ? এই প্্যমী পুরী 
সীতাকে দেখাইয়া রাবণ বলিল--প্তুমি আমার প্রতি শ্রীত হও, প্রই সমস্ত. 
্্য তোমার পাগ্রান্তে”_তোঁমার অশ্ররিন্ন মুখপন্কজ আমাকে পীড়াদান 
করিতেছে । তোমার সুন্দর মুখ কেন শোকার্ত হইয়া থাকিবে? তোমার 
নগিগ্ধ পল্লবকোম্গা পাঁদযুগোর তলে আমার.মস্তক রাঁখিতেছি, রাবণ এমন 
ভাবে এপধ্যস্ত কোন রমণীর প্রেম তিক্ষা করেন নাই। তুমি আমার প্রতি 
প্রসন্ন হও।” সীতা এ সকল কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি বিমূঢ় 
হইয়া পড়িয়াছিবেন, রাঁবণের প্রতি বারংবার রোষদীপ্ত বিরক্ত চক্ষে চাহিয়া 
সীতা আরক্তগণ্ডে ও স্ফুরিত অধরে তাহাকে বলিলেন--প্যজমধ্যস্থিত 
ব্রাহ্মণের মন্তরপৃত ভ্রগ. ভাগুমণ্ডিত বেদী স্পর্শ কণ্রিবে, চণ্ডালের কি সাধ্য? 
রাক্ষস, তুমি নিজের মৃত্যু আঁকাঁজ্ষা করিতেছ।” বাবণের দিকে 'দ্বণায় 
পৃষ্ঠ ফিরাইয়৷ সীতা মৌনী হইয়া রহিলেন, অনবস্যাঙ্গীর সমস্ত শরীর হইতে 
স্বণ। ও অলৌকিক দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতে লাঁগিল। রাবণ অনন্টোপায় 
হইয় রাক্ষসীদিগকে বলিল--“ইহাঁকে অশোকিবনে লইয়া যাও, বলে হউক, 
ছলে হউক, মিষ্টবাক্যে হউক, ভয়-প্রদর্শনে হউক ইহাকে আমার বণীভূত 
করিয়া দাও ।” 

সেই অশোকবনের পু্পস্তবকনঘ্র শাখা যেন ভূমিচুস্বন করিতে 
চাহিতেছে,_-অদূরে বিশাল চৈত্যপ্রীলাদ ; তাহার সহস্র স্ষটিকস্ত্ত্ে 
প্রত্যেকটির উপরে এক একটি ব্যাস্ত্ের প্রতিমূর্তি; নানাবিচিন্র গ্রতিসূর্ত- 
শৌভিত উপবন। চম্পক, উদ্দালকঃ সিন্ধুবার ও কোবিদাঁর বুক্ষ অজন্র- 
পু্পসঞ্চয়ে সেই বনটি সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ুন্দর সুন্দর মণিখচিত 
সোপানপংক্তিতে সংবন্ধ কৃত্রিম সরোবর তটাস্তশোভী বনতরুর পুষ্পপাতে 
ঈষৎ কম্পিত। এই রমণীয় উদ্যানে সীতার আবাসম্থান স্থির হইল । এই 
আরণ্যদৃষ্ঠের পারে বিষমলিন শ্রী সীতাদেবীর যে মূর্তি বাণ্ীকি 





সী! ১৮১ 


'আঁকিয়াছেন, তাঁহ। একান্ত নীরব মাধুর্য উৎকট রাক্ষপীগণের সাহচর্য 
অটল সতীত্বগর্ষে এবং করণ শোকাশ্র দ্বার! 'আমাদিগের চিত্ত বিশেষরূপ 
আকুষ্ট করে। 

তাহার সহচারিধাগণ কোন দুঃশ্বপ্রদৃষ্ট যমালয়ের চরের ম্তায়। 
বিভীষিকার জীবন্ত মর্তি--কেহ একাকী, কেহ লক্ষিতোষী, কেহ শহ্কুকর্ণা, 
কেহ স্ফীতনাসা, কেহ বা প্ললাটোচ্ছাসনাসিকা”-_-তাহাঁদের পিঙ্গলচক্ষু 
অবিরত সীতাকে ভীতিগ্রদ্দান করিতেছে । বিনতানায়ী রাঁক্ষসী বলিতেছে 
--"লীতে, তোমার স্বামিন্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ, আর প্রয়োছগন 
নাই, এখন “রাবণং ভজ ভর্তীরম্‌” সম্মত না হইলে-_ 


“সর্ধ্বাস্তাং তক্ষ্যয়িষ্যামহে বয়ম্‌।” 


লক্গিতস্তনী বিকটা রাক্ষসী মুষ্টি দেখাইয়া সীতাকে তর্জন জীন 
আর বলিতেছে-_“ইন্দ্রের সাধ্য নাই, এ পুরী হইতে তোমাঁকে উদ্ধার করে, 
_স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থায়ী-যত দিন যৌবন আছে, মদিরেক্ষণে, ভত 
দিন স্থখভোগ করিয়া লও; _রাবণের সঙ্গে সুরম্য উদ্যান উপবন ও 
পর্ববতে বিচরণ কর । অন্বীকৃতা হইলে-_ 

“উৎপাট্য বা তে হৃদয়ং ভক্ষ্যযিষ্যামি মৈথিলি।” 
ক্রুরদর্শনা চণ্ডোদরী এ সময়ে “ভ্াময়ন্তীং দহচ্ছ,লং” বিপুল শূল সীতাব 
সন্মুথে ঘুরাইয়া বলিল-_"এই ভ্রীসোৎকম্পপয়োধরা! হরিণ-শীবাঁক্ষিকে 
দেখিয়া আমার বড় লৌভ হইতেছে _ইহাঁর বরুত, গ্রীহা ও ক্রোডনেশ 
'আমি উৎপাঁটন করিয়া ভক্ষণ করি।” প্রযশা রাক্ষপীও এই কগা'র 
অনুমোদন করিল এবং অজামুখী বলিল, “মগ লইয়া আইস, আমরা সকলে 
ইহাকে ভাগ করিয়! খাই। তৎপরে শূর্পণথা তাঁগুব নৃত্য করিয়া! বলিল__ 
“ঠিক কথা, “নুর চানীয়তাং ক্ষিপ্রম্ঃ।» 

এই বিভীষিকা পূর্ণ রাত্যে উপবাসকৃশা মৈথিলী এই সকল তর্জন 


৯১ 


১৬৭ রঃ রামায়ণী কথা 


শুনিয়া! “ধ্ধ্যমৎক্জ্য রোদিতি।” নেত্রছুটি জলতারে আকুল হইল; 
সুন্দরী ধৈর্যযহীন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। 

সীতার সুন্দর মুখ অশ্রকলঞ্িত, যিনি ভূষণ পরিলে শিল্পীর শ্রম সার্থক 
হয়, তিনি ভূষগহীনা+ যিনি চিরন্থৃথভ্যন্তাঃ তিনি চিরছুঃখিনী-_ 

“নুখারা হঃখসন্তপ্তা, মণ্তনার্হী অমগ্ডিতা।৮ 

একখানি ক্রিল্ন কৌষেয়বাস তাহার উপবাঁসকশ প্রীঅঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। 
পৌর্ণমাসী জ্যোতরার স্তায় তিনি সমস্ত জগতের ইষ্টর্ূপিণী। শোৌঁকজালে 
তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে+_ ধূমাচ্ছন্ন অগ্নিশিধার স্তায় তাহার 
রূপ প্রকাশ পাইয়াও প্রকীশ পাঁইতেছে না, সন্দিগ্ধ স্থৃতির স্তায় সে রূপ 
অম্পষ্ট। অশোকবৃক্ষে রক্ষিত নিঃসংজ্ঞদেহে ধ্যানময়ী কি চিন্তা 
করিতেছেন। লঙ্কার এই বিষম তেজোবিক্রম, এই অসামান্ত পথ্য ! 
শত যোজন দূরে জটাবন্ধলধারী ভ্রাতৃমাত্রম্বহায় রামচন্দ্র এই ছুর্গম স্থানে 
আসিবেন কিরূপে? রাক্ষপীর! একবাক্যে বলিতেছে; তাহা! অসম্ভব হইতেও 
অসম্ভব । রাবণ তীহাকে দ্বাদশমাঁস সময় দিয়াঁছিল তাহার দশমাস অতীত 
হইয়। গিয়াছে, আর দুই মাদ পরে পাঁচকগণ রাঁবণের প্রাতরাশের 
(91521-95 ) জন্ত তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। সীতা এই 
নিঃসহায় রাক্ষদপুরীতে স্বগণের মুখ দেখিতে পাঁন নাঃ কেবল রাক্ষসীরা 
তাহাকে নানাবিধ অশ্রীব্য বিদ্রুপ ও তাড়না করিতেছে । এদিকে রাবণ 
প্রায়ই সে স্থানে আসিয়া কখন ভয় দেখাইতেছে, কখন মধুরভাষায় 
বলিতেছে,--তোমার সুন্দর অঙ্গের যেখানেই আমার চক্ষু পতিত হয়, 
সেখানেই উহ! আবদ্ধ হইয়া থাকে, তোমার মত সর্বাঙ্গন্থন্দরী আমি 
দেখি নাই; তোমার চারু দত্ত এবং মনোহারী নয়নদ্বরন আমাকে উক্ত 
করিয়! তুলিয়াছে। তোমার ক্লিন্ন কৌষেয়বাসখানি আমার চক্ষুর-পীড়া- 
দায়ক, লঙ্কার সমস্ত প্রশ্ব্য তোমার পদতলে, বিলাঁদিনি, তুমি প্রসন্ন হও 1” 
কিন্ত এই অনশনকুশা, শোকা্রপুরিতনেত্রা, ক্লিন কৌযেয়বসন! তাপসী 


সীত। ১৬৩ 


ক্রোধরক্তিম মুখে বলিলেন, “আমার প্রতি যে ছুষ্টচক্ষে চাহিতেছে, তাহা 
এখনও কেন উৎপাটিত হইয়! ভূতলে পতিত হুইল না। দশরথ রাজার 
পুত্রবধূ পুণ্যঙ্সোক রাঁমচন্ত্রের ধর্মপত্বীর প্রতি যে জিহ্বায় এই সকল পাপ 
কথা বলিলে-_তাহা এখনও বিদীর্ণ হইল না কেন? তোমার কালরূপী 
রামচন্দ্র আসিতেছেন, এই অপ্রমেয় এশ্বর্য-শালিনী লঙ্কা! অচিরে চির- 
অন্ধকারে লীন হইবে ।” এই বলিয়া স্কুরিতাধরা সীতা স্ুণ উপেক্ষার 
সহিত রাবণের দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়! বসিয়। রহিলেন,_-তাহার পৃষ্ঠলস্বিত 
একমাত্র বেণী রাক্ষসকুল-সংহারক মহাসর্পের স্তায় অকুষ্টিত হইয়া রহিল। 

রাবর্ণ ক্রোধান্ধ হইয়া সীতাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল, তখন 
স্থলিতহেমসৃত্রাঃ মদবিহ্বলিতাঙ্গী, ধান্তমালিনীনায়ী রাবণের স্ত্রী তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়! গৃহে লইয়! গেল । 


ইহার পরে সীতার উপর রাক্ষমীগণের যেরূপ তীব্র শাসন চলিল, 
তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। কিন্তু সকল অত্যাচার উৎগীড়ন সহিতে 
হইবে বলিয়া কে এই ক্রিম্নদেহা! কোমল ব্রততীকে এই অসাধারণ ত্রত- 
তেজোমগ্তিত। করিয়। রাখিয়াছিল? কে এই ফুলসম রমণীকে শুলসম 
কাঠিন্ঠ প্রদান করিয়। তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল? কে এই অনশন, 
এই ছিন্নবাঁস” এই ভূশষ্যাক্রিষ্ট নবনীতকোমল দেহের ভিতর এই অপূর্ব 
অলৌকিক বিদ্যুতের শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল? কোন্‌ স্বর্গীয় 
আশা অসম্ভব রামাঁগমন ও রাক্ষসধ্বংসের পূর্বাভাস তাঁহার কর্ণে গুপ্তিত 
করিয়া অশান্তির মধ্যে তাহাকে কথঞ্চিৎ শাস্তিকণ! প্রদান করিয়াছিল? 
কে এই বিলাঁস-শ্বধ্যকে দ্বণা ও উপেক্ষা করিতে শিখাইয়। সীতাকে 
পবিত্র যক্ঞাপ্ির ন্যায় সমুদ্ীপ্ত করিয়া আমাদের অন্তঃপুরের আদর্শ করিয়া 
রাখিয়াছে? এই সকল প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দেওয়! যাইতে পারে, 
তাহাতে আমাদের ভ্রমের আশঙ্কা নাই। এই দৈন্যের মধ্যে এই আশ্শ্যয 
শ্ব্যঃ এই কোমলতার মধ্যে এই অসম্ভব দৃঢ়তা বন্দীরা সঞ্চারিত 


১৬৪ : রামায়ণী কথ। 


হইয়াছিল, তাহার নাম বিশ্বাস। বিশ্বীস-ব্রতের ফল অবস্তস্তাবী, সীতা 
সেই বিশ্বীসের বলে যেনদুর ভবিষ্ততের গর্ভ বিদারণ 'করিয়! পুণ্যের জয় 
প্রত্যক্ষ করিয়া এত তেজদ্িনী হইয়াছিলেন। 

কিন্তু অসামান্য বিপৎসম্কুল অবস্থায় নিপীড়ন সহ করিয়! ধৈধ্যরক্ষ। কর 
সকল দময় সম্ভবপর হয় না। কখন কখন সীতা ভূতলে পড়িয়া অজন্্ 
কাঁদিতে থাকিতেন, তিনি দুঃখের সীম! দেখিতে না পাইয়া! কত কি 
ভাবিতেন। কখনও মনে হইত, রাব্ণ-কথিত ছুইমাস চলিয়া! গিয়াছে, 
নুপকারগণ তাহার দেহ থণ্ড খণ্ড করিয়া রাঁবণের ভোজনের উপযোগী 
করিতেছে; কথন মনে হইত, চতুর্দশ বৎসর ত পূর্ণ হইয়া গিঁয়াছেঃ রাম 
হয় ত অযোধ্যায় ফিরিয়! গিয়াছেন; বিশালনেত্র! রমণীগণের সঙ্গে তিনি 
আনন্দে কালাতিপাত করিতেছেন। এই কথ! ভাবিতে তাহার হৃদয়ে 
দারুণ আঘাত লাগিত। তিনি বিশুমুখী হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে চতুর্দিকে 
দৃষ্টিপাত করিতে থাঁকিতেন, তখন তাহার সৌন্দর্য প্রকাশ পাইয়াও যেন 
প্রকাশ পাইত না-- 

“পল্সিনী পঙ্কদিষ্জেব বিভাতি ন বিভাতি চ।” 

কখন মনে হইত, রামচন্দ্র হয় ত তাহার জন্ত শৌকাঁকুল হন নাই__ 
তাহার হৃদয় যোগীর হ্তায়_সংসারের নুখদুঃখের উর্ধেঃ তিনি পূজা ও 
ভাঁতরবাসা আকর্ষণ করেন, তিনি নিজে কাহারও জন্য কখনও ব্যাকুল হন 
নাঁই__এই ভাবিতে তাহার হৃদয় দুরদুরু করিয়! উঠিত, তিনি আপনাকে 
একাস্ত নিরাশ্রয় মনে করিতেন । কখনও বা রাক্ষপীগণের তাড়ন! অসহা 
হইলে তিনি কুদ্ধন্বরে বলিতেন-__“রাক্ষপীগণ, তোমরা অধিক কেন বল; 
আমাকে ছিন্ন ভিন্ন বা বিদীর্ণ করিয়া ফেল, অথবা অগ্মিতে।দগ্ধ কর, 
আমি কিছুতেই রাবণের বশীভূত হইব না ।” এই ভাবে তিনি একদিন 
দুঃখের প্রান্তদীমায় উপস্থিত হুইয়াছিলেন, অশোকের একটি শাখ। 
অবলম্বন করিয়! ধ্রাড়াইয়। তিনি তাবিতেছিলেনঃ তাছার প্রাণ বড় 


দীতা ১৬৬৫ 


ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে কে তীহাকে শিংশপাব্ক্ষের অগ্রভাগ 
হইতে চিরমধুর রামনাম গুনাইল, সেই নাম শুনিয়! অকন্মাৎ তাহার চিত্ত 
মথিত হইয়! চক্ষের প্রান্তে অশ্রকণ! দেখা দিল | সেই স্থকেণী সজলনেত্রে 
তাহার কেশ-সংবুত মন্তকের বক্র কেশরাশির ভার এক হস্তে অপন্থত 
করিয়! উর্ধীমুখে চিরেপ্সিত-দয়িত-নাম-কীর্তনকারীকে দেখিতে লাগিলেন । 
অনাবৃষ্ট-সন্তপগ্ত পৃথিবী যেরূপ জলবিন্দুর জন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে প্রত্যাশা! করে, 
মধুর রাঁমকথ! শুনিবার জন্য তিনি সেইরূপ ব্যগ্র হইয়া অপেক্ষা করিলেন । 

হনুমান কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, “হে ক্রিন্নকৌযেয়বাঁসিনি, আপনি 
কে, অশোকের শাখা অবলম্বন করিয়া দীড়াইয়াছেন? আপনার 
পল্মপলাশচক্ষু জলভারে মুহূমুহ আকুল হইতেছে কেন? আপনি কি বশিষ্ঠের 
তরী অরুন্ধতী, _ন্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া এখানে আসিয়াছেন, কিনব 
চন্দ্রহীনা হইয়! চন্দ্রের রমণী রোহিণী পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন? আপনি 
বক্ষ, রক্ষ, বন্থু, ইহাদের কাহার রমণী? আপনি ভূমি স্পর্শ কিয়] 
রহিয়াছেন, আপনার অশ্রু জল দেখা! যাইতেছে, এজন্য আমার আপনাকে 
দেবত| বলিয়াও বোধ হইতেছে না । যদি আপনি রামের পত্তী সীতা হুনঃ 
ছুরাত্মা! রাবণ যদি জনস্থান হইতে আনিয়।! আপনার এ দুর্দশা করিয়। 
থাকে, তবে সে কথা বলিয়া আঁমাকে কৃতার্থ করুন।৮ শীতা| সংক্ষেপে 
নিজের পরিচয় দিয়! হনূমাঁন্‌কে সমীপবন্তী হইতে আজ্ঞা করিলে দূত নিম্নে 
অব্তরণ করিলেন। তখন হুনুমান্‌কে দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেনঃ__ 
সহসা মনে হইল, এ ত ছস্মবেশধারী রাবণ নহে? যিনি দয়িতের সংবাদ- 
প্রাপ্তির আশীয় ক্ষণপূর্ববে উৎফুল্ল হইয়। উঠিয়াছিলেন, তিনি সহস! 
ভয়বিহবল। হইয়া! পড়িলেন, ভয়ে অশোকের শাখা! হইতে বাহুলতা স্খলিত 
হইয়া পড়িল, তিনি মৃত্তিকার উপর বসিয়া পড়িলেন। 

“যথা যথ সমীপং স হনৃমান্গুপসর্পতি। 
তথা তথা রাবণং সা তং সীত। পরিশঙ্কতে ।৮ 


১ রামায়ণী কথা 


কিন্তু এই সন্দেহ দূর করা হন্মানের পক্ষে সহজ হইল। রামের 

সংবাদ পাইয়া! সীঘার মুখ প্রসন্ধ হইয়া উঠিল, কৃশান্দীর চক্ষু অশ্রপূর্ণ 
হইল। তিনি একটি কথ! নানা ইঙ্গিতে হনুমানের নিকট বারংবার জানিতে 
চাঁহিলেন__রাম তীহার জন্ভ শোকাতুর হইয়াছেন কি না? হনুমান্‌ 
তাহাকে জানাইলেন, “যিনি গিরির নায় অটল, তিনি শোঁকে উত্ত্ 
হইয়! পড়িয়াছেন, তাহার গাভীর চূর্ণ হয়! গিয়াছে । দিবারাত্রি শাস্তি 
নাই, _কুন্ুমতরু দেখিলে উল্মত্তভাঁবে তিনি আপনার জন্ত কুসুম তুলিতে 
যান, _প্নাগ্রস্থনগন্ধি মন্দমারুতের স্পর্শে মনে করেন, ইহা আপনার মৃদু 
নিশ্বাস, স্ত্রীলোকের প্রিয় কোন সামগ্রী দেখিলে তিনি উন্মত্ত হইয়! 
আপনার কথা বলিতে থাকেন, জাঁগরণে আপনার কথা ভিন্ন আর কিছু 
বলেন না, আবার স্থপ্ত হইলেও-_ 

“সীতেতি মধুরাং বাণীং ব্যাহরন 'প্রতিবুধ্যতে ।” 
তিনি প্রায়ই উপবাসে দিনযাপন করেন_ 

“ন মাংসং রাঘবো! ভূঙ্‌তে ন চৈব মধু সেবতে। 


এই কথ! শুনিতে শুনিতে সীতা আঁর সহ করিতে পারিলেন না, 
সাশ্র-চক্ষে বলিয়া উঠিলেন_ 

“অম্বতং বিষসংপৃক্তং ত্ব়া বানরভাষিতম্‌।” 
হে বানর তুমি বিষ মিশ্রিত অমৃতের মত কথা আমাকে শুনাইলে। রাম 
আমার প্রতি অনুরাগী এই কথা অমুতোপম, এবং তিনি আমার জন্ত এত 
কষ্ট পাইতেছেনঃ তাহা আমার পক্ষে বিষতুল্য। 

তৎপরে হনুমান রাঁমের করভূষণ অন্ধুরীয় অভিজ্ঞান স্বরূপে সীতাকে 

প্রদীন করিলেন-_ 

“গৃহীত্বা প্রেক্ষমাণ! সা ভর্তভ,ঃ করিবিভূষিতম্। 

ভর্ভারমিব সম্প্রাপ্তা সা সীতা মুদিতাভবং ॥৮ 


সীত। ১৬৭. 


তখন সেই চারুমুখীর বছদিনের ছুঃখ ঘুচিয়া যে আননরেখায় গণ্য 
উল্লমিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহ! আমরা চিত্রিত করিতে পাঁরিব না--সেই 
অঙ্ুরীয় সুখ্পর্শে বহুদিনের স্ত্বতি, বহু জুখদুঃখ, সেই গগদনাদী গোদাবরী 
পুলিনের রাঁমসঙ্গ, কত আদর. ও ম্েহের কথ! মনে পড়িল, তীহার 
কৃষ্ণপক্ষাস্ত চক্ষুর কোণ হইতে অজন্র অশ্রবিন্দু পতিত হইতে লাগিল । 
হনুমান্‌ সীতাকে পৃষ্ঠে করিয়৷ রামের নিকট লইয়! বাইতে চাহিলে সীতা 
হ্বীকৃতা হইলেন না । “রাঁক্ষসের! পশ্চাৎ অন্ুদরণ করিলে আমি সমুদ্রের 
মধ্যে পড়িয়। যাইব, আর স্বেচ্ছাপূর্ববক আঁমি পরপুরুষ স্পর্শ করিব না।” 

আর একদিনের চিত্র মনে পড়ে,_-রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে সীতাঁকে 
বিভীষণ রামের নিকট লইয়া যাইতে আসিলেন। নানা রত্ব ও বিচিত্র 
বস্ত্র দেখিয়! পাংশুগুঠিতসর্বাঙ্গী সীতা বলিলেন-_ ূ 

“অন্াতা দ্রষ্ট, মিচ্ছামি ভর্তারং রাক্ষসেশ্বর |” 


হন্মান্‌ সীতার সঙ্গিনী রাক্ষসীর্দিগকে তাড়না করিতে গেলে ক্ষমাশীল 
সীত! “বারণ করিয়। বলিলেন, “প্রভুর নিয়োগে ইহারা বাঁহা করিয়াছে; 
তজ্জন্ত ইহার1 দপ্তর নহে 

তাহার পর বিশাল সৈন্যসজ্ঘের সম্মুখে রাম সীতাঁকে অতি কঠোর 
কথা বলিলেন, লজ্জায় লজ্জাবতী যেন মরিয়া! গেলেন, কিন্তু তেজন্বিনীর 
মহিম! স্ফুরিত হইয়া উঠিল রামের কঠোর উক্তি প্রাকৃতজনোচিত, ইহা 
বলিতে সাধবীর ক দ্বিধা কম্পিত হইল না_তিনি পতির পদে অশেষ 
প্রণতি জানাইয়া মৃত্যুর জন্ঠ প্রস্তত হইলেন এবং উদ্যত অশ্রু মার্জন! করিয়া 
অধোমুখে স্থিত স্বামীকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক জলস্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন । 

তৎপরে কধিতন্থবর্ণপ্রতিমার ন্যায় সেই দেবীকে উঠাইয়া অগ্মি রামের 
হন্তে অর্পণ করিয়া বলিলেনঃ_-“যিনি আজন্মশুদ্ধাঃ তাহাকে আর আমি 
কি শুদ্ধ করিব।” 

উত্তরাকাণ্ডের শেষ দৃশ্যটি হৃদয়বিদীরক-_-বনে বিসর্জন দিবার জন্য 
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ধাধা তাপ সওজ সব 


লক্মণ সীতাঁকে লইয়া! গিয়াছেন, তীররুহু বৃক্ষমালায় সুশোভিত সুন্দর 
গঙ্গার পগুলিনে আসিয়া লক্ষণ বালকের স্তায় কাঁদিতে লাগিলেন, লক্ষণের 
কার! দেখিয়া! নীতা বিশ্মিতা হইলেন, এই সুন্দর গঙ্গার উপকূলে আঁসিয়া 
লক্মণের কোন্‌ যনোব্যথ জাগিয়! উঠিল বুঝিতে পারিলেন না,_“তুমি ছুই 
রাত্রি রামচন্দ্রের মুখারবিন্দ দেখ নাই, সেই ক্ষোভে কি কীদিতেছ ?” 
অতর্কিত সীতা এই প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু শেষে যখন লক্ষণ তাঁহার পাঁদমূলে 
নিপতিত হইয়া! বলিলেন, "আজ আমার মৃত্যু হইলেই মল হইত” এবং 
কঠোর কর্তব্যের অনুরোধে মর্চ্ছেদী বিসর্জনের সংবাদ জানাইলেন/-_ 
তখন স্থির বিগ্রহের ন্যায় সীতা! দাঁড়াইয়া! রহিলেন, হয়ত গঙ্গানীরসিক্ত 
তীরতরুর পুণ্পসাঁরসমৃদ্ধ গন্ধবহ তখন সীতার ললাটের স্বেদ ও চক্ষের অশ্রু 
মুছিবাঁর জন্য তাঁহাকে বীরেধীরে স্পর্শ করিতেছিল-_গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া 
পাষাণ প্রতিমার স্তায় তিনি দুঃসহ সংবাঁদ সহ্য করিলেন, পরমুহুর্তে বিকল 
হইয়া লক্ষণকে বলিলেন-__“লক্ষ্ণ, রামচন্দ্রের সঙ্গে যে বনবাস আননে 
সহিয়াছিলাম আজ রাঁম ছাড়া সেই বনবাস কেমন করিয়া! মহিব?” 
তাহার কপোলে অজন্্ অশ্রুবিন্ু গড়াইয়া' পড়িতে লাগিল, সীতা দেই 
অশ্রু মার্জন! না করিয়া বলিলেন, ণ্খধিগণ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 
তোমার কেন বনবাস হইয়াছে_আমি কি উত্তর দিব? গ্রতুং তুমি 
আমাকে নির্দোষ জানিয়াও আমায় এই বিপদ-সমুত্রে ফেলিলে, আজ এই 
গঙ্কাগর্ভই আমার শীস্তির একমাত্র স্থান; কিন্তু আমি তোমার সন্তান 
ধারণ করিতেছি-_এ অবস্থায় আত্মহত্যা উচিত নহে ।” 

গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়। সীতা নীরবে অশ্রমোচন করিতে লাগিলেন, এবং 
শেষে বলিলেন-- 





পতিহি দেবতা নাধ্যাঃ পতির্বন্ধ পতি রুঃ 
প্রাপৈরপি প্রিয়ং তম্মান্তর্ত,ঃ কাধ্যং বিশেষতঃ 


নীতা ১৬৯ 


“পতিই নারীগণের দেবতা, বন্ধু ও গুরু, ত্ীঁহাঁর কার্ধ্য আমার প্রীীপেক্ষ। 
প্রিয়।” অশ্ররুত্ধ গরগদকণ্ঠে লক্ষ্ণকে বলিলেন--“লক্ষণ, এই দুঃখিনীকে 
পরিত্যাগ করিয়া যাঁও, রাঁজার আঁদেশ পালন কর।” 

ইহার অনেক দিন পরে একদ| সমস্ত সভাঁসদ-পরিবৃত মহারাজ রামচন্দ্র 
সীতাকে পরীক্ষার জন্থ আহ্বাঁন করিয়াছিলেন,__-সে দিন, ক্লিন্ন কৌষেয- 
বসন৷ করুণামরী ছুঃখিনী সীতা! যুক্ত করে বলিলেন, “হে মাতঃ বনগম্ধরে, 
যদি আমি কায়মনোবাঁক্যে পতিকে অর্চনা! করিয়া থাকি, তবে আমাকে 
তোমার গর্ভে স্থান দাও ।” 

সীতাঁর কাহিনী, ছুঃখ পবিত্রতা এবং ত্যাগের কাহিনী । এই সতী-চিত্র 
বাঁশীকি চিরজীবস্ত করিয়া! রাখিয়াছেন। ইহার বিশাল আলেখ্য হিন্দু- 
স্থানের প্রতি গৃহে গৃহে এখনও স্থশোভিত । অলঙক্ষিতভাঁবে সীতার সতীত্ব 
হিন্দস্থানের পড়ীকুলের মধ্যে অপূর্ব সতীত্ববুদ্ধির সঞ্চার করিয়া! আমাদের 
গৃহস্থালীকে পবিত্র করিয়া! রাঁখিয়াছে। নূতন সত্যতার স্রোতে নৃতন 
বিলাস-কলা-ময় চিত্র দেখিয়। যেন সেই স্থায়ী ও অমর আলেখ্যের প্রাতি 
আমরা শ্রদ্ধাহীন ন৷ হই! এস মাতা! তুমি সহন্্ সহম বৎসর গৃহলক্্ীর 
যায় হিন্দুর গৃহে, যে পুণ্যশত্কির সার করিয়াছই-_তাহার পুনরুদ্দীপন কর” 
আবাঁর ঘরে ঘরে তোমার জন্য মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠিত হউক | ভুমি ভারত- 
বাসিনীদিগের লজ্জা, বিনয় ও দৈন্ে, তুমি তাহাদিগের কঠোর সহিষুতায়, 
প্রাণের প্রতি উপেক্ষায় ও পবিত্র আত্মসমর্পণের মধ্যে বিরাজ কর। 
তোমার স্থকোমল অলক্তকরাগ-রঞ্জিত পাদধুগ্মের নূপুর-মুখর সঞ্চালনে 
গৃহে গৃহে স্বর্গীয় সতীত্বের বার্তা ধ্বনিত হউক । তুমি আমাদের আদর্শ 
নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত,__তুমি কবির স্থষ্টি নহ,_-তুমি ভগবানের দান । 
আমাদিগের নানা দুঃখ ও বিডৃম্বনার মধ্যে তোমারই প্রতিচ্ছায়া অলক্ষ্যে 
ভাঁসিয়া বেড়ায় ও তাহাতেই সমস্ত দৈন্ত ঘুচিয়া৷ আমাদের বল্ল খান্য ও 
ছিন্ন কন্থার নিদ্রা পরম পরিতৃপ্তিকর হুইয়! উঠে 


হণুমান্‌ 


যৌথ-পরিবাঁরে পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং পত্বীর যেবপ স্থান, ভৃত্য বা 
সচিবেরও সেইবূপই একটি স্থান; এই বিচিত্র গ্রীতির সম্বন্ধ ত্যাগের ভাবে 
মহিমান্বিত হইয়া গৃহধন্্মকে কিূপ অথও্ড সৌন্য্য প্রদান করিতে পারে, 
রামায়ণকাব্যে তাহ! উৎরষ্টভাবে প্রদণিত হইয়াছে । 

হনুমান্‌ গ্রথমণড; সত গ্রাবের সচিবরূপে রামলক্মণের নিকট উপস্থিত হন। 
ইনি মচিবোচিত নদ্গুণাঁবলীতে ভূষিত; ইহার প্রথম আলাগ শ্রবণ 
করিয়াই রাম মুগ্কচিতে লক্মণকে বলিয়াছিলেন-_-এএ ব্যক্তিকে ব্যাকরণশান্তে 
বিশেষ পারদর্শী বলিয়া বোধ হর, ইহার, বহুকথাঁর মধ্যে একটিও অপশন 
শ্রুত হইল না, 

“বু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্‌।” 


পাক, বজু ও সামবেদে পারদর্শী না হইলে এভাঁবে কেহ কথা কহিতে 
পারে না। ইহীর মুখ, চক্ষু ও ত্র দৌধশূন্ত এবং কঠ্টোচ্চারিত বাণী হায়- 
হর্ষিণী। অশৌকবনে সীতার সঙ্গে পরিচয়ের প্রান্কালে ইনি তাহার সহিত 
সংস্কৃতভাঁষায় কথোপকথন করিবেন কি নাঁ-মনে মনে বিতর্ক করিয়া- 
ছিলেন ! সমুদ্র তীরে জাম্ববান্‌ ইহাকে শান্্জ্ঞ পণ্ডিতগণের বরণীয় 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। 

স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে, ইনি শাস্ত্রদর্শী ও ন্ুপ্ডিত ছিলেন। কিন্ত 
গুধু পাণ্ডিত্যই সচিবের প্রধান গুগ নহে, অটল প্রতুতক্তিও তাঁহার 
অত্যাবস্কক গুণ। 

সু্ীব বালীর ভয়ে জগৎ ভ্রমণ করিতেছিলেন। কোথায় প্রথর- 
সৌরকরমগ্ডিত যবহ্ীপ, কোথায় রক্তিমাঁভ ঢুরতিক্রম্য লোহিতসাঁগরের 


হনুমান্‌ ১৭১ 


থঙ্জুর ও গুবাকতরুপূর্ণ বেলাভূমিঃ কোথায় ব! দক্ষিণসমুদ্রের সীমান্তস্থিত 
স্থির অভ্রাবলীর স্াঁয় পুষ্পিতক পর্ধবত--পৃথিবীর নানা দিগদেশে ভীতচিতে 
সুগ্রীব পর্যটন করিতেছিলেন। তখন যে কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচর সর্বদা! 
তাহার পার্শবর্তী ছিলেন, তন্মধ্যে হনুমান্‌ সর্ধপ্রধান। স্তুপ্রীবের প্রতি 
অটল তক্তির তিনি নাঁনারূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এম্থলে একটি 
ৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে। 
সমুদ্রোপকূলে উপস্থিত হইয়! বানরসৈম্ত এক সময়ে 'একাস্ত হতাশ হইয়া 
পড়িল) সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না-ন্থুগ্রীবের নির্দিষ্ট একমাসকাল 
অতীত হুইয়া গিয়াছে, অতঃপর স্থুগ্রীবের আদেশে তাহাঁদের শিরশ্ছেদ 
অবশ্থস্তাবী, এই শঙ্কায় বানরবাহিনী আকুল হইয়া উঠিল। তাহীরা পরি- 
শান্ত, ক্ষুৎপিপাসাতুর, নিরাশীগ্রস্ত এবং মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে ভীত। পিপাঁসার 
তাড়নায় ইতত্ততঃ পর্যটন করিতে কবিতে তাহারা একস্থলে পল্মারেণুরক্তাজ- 
চক্রবীকদর্শনে এবং জলভাবার্্-ীতলবাধু স্পর্শে কোন জলাশয় অনুরবর্তী 
বিবেচনায় অগ্রসর হুইতে লাঁগিল। প্রাণের ভয় বিসর্জন দিয়! তাহারা 
বছক্রোশব্যাপী এক গভীর অন্ধকারগুহার মধ্যে জলাঘ্বেষণে ঘুরিতে দ্বুবিতে 
সহসা! পৃথিবীনিয়ে এক সাঁধুপুষ্পিত বাপীবহুল মনোরম রাজ্য আবিষ্কার 
করিয়া ফেলিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারিত হইলে; তাহারা প্রাণের আশঙ্কায় 
পুনরায় বিকল হইয়! পড়িল । তখন যুবরাজ অঙ্গন ও সেনাপতি তারা 
সমস্ত বাঁনরবৃন্দকে স্থুগ্রীবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়! তুলিলেন। তাহার! 
বলিলেন-_পকিক্ষিন্ধ্যায় ফিরিয়! গেলে ক্রুরপ্ররুতি স্ুগ্রীবের হস্তে আমাদের 
মৃত্যু নিশ্চিত। এস, আমরা এই সুরক্ষিত সুন্দর অধিত্যকায় সুখে বাঁস 
করি, আর স্বদেশে ফিরিয়া! যাইবার প্রয়োজন নাই ।৮ সমস্ত বানরসৈস্ত 
এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়। বলিল "ন্থুগ্রীব উগ্রন্বভাব এবং রাম স্ত্রেপ। 
নির্দিষ্টকাল অতীত হইয়াছে, এখন রামের গ্রীতির জন্য স্ুগ্রীব অবশ্ই 
আমার্দিগকে হত্যা করিবে।” হনুমান্‌ সুগ্রীবকে ধর্জ্ঞ বলিয়! উল্লেখ 


১৭২: : 7 রাঁমারণী কথা 
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করাতে অঙ্গ? উত্তেজিতকঠে বলিলেন ণ্যে বাক্তি জ্যোষ্ঠের জীবদ্ধশাতেই 
জননীসম! তৎপত্ঠীকে গ্রহণ করে, সে অতি জঘন্ত ; বালী এই ছুরাচারুকে 
রক্ষকরূপে দ্বারে নিয়োগ করিয়া বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
হুট প্রস্তরদ্বারা গর্তের মুখ আচ্ছাদন করিয়া আইসে, সুতরাং তাহাকে 
আর কিরূপে ধর্মজ্ বঞ্গিব? স্থুগ্রীব পাঁগী, কৃতত্ব ও চপল। সে স্বয়ং 
আমাকে যৌবরাজ্য প্রদান করে নাই, বীর রামই আমার যৌবরাজ্যের 
কারণ। রাঁমের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া সে প্রতিজ্ঞা বিশ্বৃত হইয়াছিল 
লঙ্গাণের ভয়ে জীনকীর অন্বেষণাঁর্থ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছে, তাহার 
আবার ধর্মজ্ঞানকি? সে স্থতিশাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে । এখন 
জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কেহ আর তাহাকে বিশ্বাদ করিবে না । সে গুণবান্‌ বা 
নিগুণ হউক, আমাকে সে হত্যা করিবে আমি শক্রপুত্র ৮ 

অঙ্গদের এই সকল কথায় বানরগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়। উঠিল, 
তাহারা ক্রদাগত বালির প্রশংস! ও সু গরীবের নিন্দাবাদ করিতে লাঁগিল। 

এই উত্তেজিত সৈন্যমগুলীর মধ্যে হনুমাঁন্‌ অটলসন্বল্লারঢ় । তিনি 
দৃ়স্বরে বলিলেন, “যুবরাজ, আঁপনি মনে করিবেন না, এই মানরমগ্ডলী 
লইয়া এই স্থানে আঁপনি রাজত্ব করিতে পারিবেন। বানরগণ চঞ্চলস্বভাঁব, 
তাহারা এখানে স্ত্ীপুত্রহীন হইয়। কখনই আপনার আজ্ঞাধীন থাকিবে ন1। 
আমি মুক্তকঠে বলিতেছি, এই জাঙ্ববান্‌, সুহোত্র নীল এবং আমি, 
আমাদিগকে আপনি সাঁমদানাদি রাজগুণে এমন কি উৎকট দণ্ড দ্বারাও 
নুপ্রীব হইতে ভেদ করিতে পারিবেন না । আপনি তাদের বাক্যে এই 
গর্ভে অবস্থান নিরাপদ্‌ যনে করিতেছেন, কিন্তু লক্ষণের বাণে টনিক 
অতি অকিঞ্চিংকর |” 


বিপৎকালে এই ধৈর্য্য ও তেজ প্রকাশ করিয়া হনুমান্‌ বাঁনরমণ্ুলীকে 
আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। 
হনুমান্‌ সুগ্রীবের শুধু আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্য ছিলেন নাঃ সতত 


ন্‌ ১৪০ 


তাহাকে সুমন্ত্রণা দ্বার! তাহার কর্তব্যবুদ্ধি প্রবুদ্ধ করিয়। দিতেন। মাতঙগ- 
মুনির আশ্রম সন্গিকটে খত়্মুখ পর্বতে প্রবেশ বালীর নিষিদ্ধ: জগদৃভ্রমণ- 
কান্ত স্ুগ্রীবকে ইনিই ইহা! বুঝাইয়! দিয়াছিলেন। বাঁলিবধের পরে যখন 
বর্ষাক্ষয়ে শরৎকাঁলের ৃচনায় গিরিনদীসমুহ মন্থরগতি হইল-_তাহাদের 
পুলিনদেশ ধীরে ধীরে জাগিয়৷ উঠিল, মেই সিকতাভূমিশোভী শ্থাম 
সপ্তচ্ছদতরুর তরুণ পল্লব এবং আমন ও কোবিদারবৃক্ষের কুম্থমিত সৌন্র্য্য 
গগনালখ্িত হইয়! গিরিসাঁছদেশে চিত্রপটের গ্কায় অষ্কিত হইল-_সেই 
স্থখশরতকালে কিক্ষিন্ধ্যাপুরী রমণীগণের সমতালপদাক্ষর তস্ত্রীগীতে বিলাসের 
পর্য্যক্কে স্ৃথম্বপ্পে বিভোর ছিল, ্ুগ্রীবের শুরু প্রাসাদশেখর কাঞ্ধীর 
নিশ্বন এবং হ্খলিত হেমসত্রের হিল্লোলে স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তখন 
কিছ্িন্ধ্যার গিরিগুহার একটি স্থানে ফ্রবনক্ষত্রেরস্তায় কর্তব্যেরস্থির্ষ 
জাগ্রত ছিল-_তাহ। বিলাঁসের মোহে ক্ষণেকের জন্যও আচ্ছন্ন হয় নাই, 
তাহা সতত প্রভুর হিতপস্থার প্রতি স্থিরলক্ষ্য ছিল। লক্ষণের কিছ্রিন্ধ্যা- 
প্রবেশের বনু-পূর্বেে শরৎকাল পড়িতে না পড়িতে হনুমান্‌ স্গ্রীবকে রামের 
গঙ্গে তাহার প্রতিশ্রতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সমস্ত বাঁনর- 
বাহিনীকে রামকাধ্যে সমবেত করিবার জন্ত আদেশ বাহির করিয়! 
লইয়াছিলেন। সে আদেশ এই-- ঃ 


“ত্রিপঞ্চরাত্রাদৃ্ধং যঃ প্রাপুয়াধিহ বানরঃ। 
তন্ত প্রাণাস্তিকো দণ্ডে নাত্র কাধ্য। বিচারণা ॥” 


দ্যে বাঁনর পঞ্চদশ দিবসের 'পরে কিছ্বিন্ধ্যায় উপস্থিত হইবে, তাহার 
প্রাণদণ্ড হইবে--ইহাঁতে আর বিচারবিবেচন! নাই ।, 

ইহার পরে রোৌধম্ফুরিতাধরে লক্ষণ কিছ্বিদ্ধ্যায় প্রবেশ করিলেন। 
বিলামী সুগ্রীব বিপৎ সম্যকৃরূপে উপলব্ধি না করিয়া ক্ুরটাক্ষে অঙ্গদের 
দিকে চাহিয়া বলিয়া ছিলেন,- 


১৭৪ * রাঁমায়ণী কথা 


“ন মে ছৃর্যান্থতং কিঞ্ন্নাপি মে ছুরমুষ্ঠিতম্‌। 
লক্ষমণো রাঘবত্রাতা৷ ক্ুদ্ধঃ কিমিতি চিন্তয়ে ॥ 
ন খন্বস্ত মম ত্রাসো লক্ষণান্নপি রাঘবাৎ । 
মিত্রং ত্বস্থানকুপিতং জনয়ত্যেব সন্ত্রমম্‌ 
সর্ধথা স্করং মিওং ছুক্ষরং প্রতিপালনম্‌ ॥৮ 


“আমি কোনরূপ অন্যায় আচরণ বা! দুর্যবহার করি নাই; রামচন্দ্রের 
তাই লক্ষণ কেন ক্রোধ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না । লক্ষণ 
হইতেই কি, রাম হইতেই কি আমার ত ভয় করিবার কিছু নাই ; তবে 
বিনা কারণে কুদ্ধ হইয়াছেন, এইমাত্র আশঙ্কা । মিত্রলাভ অতি সুলভ; 
কিন্তু মৈত্রী রক্ষা করাই কঠিন।» 

তখন বড় বিভ্রাট দেখিয়! হনুমান কামবশীভূত স্তুগ্রীবকে অনূরস্থ 
পুম্পিত-সপ্তচ্ছদ-বৃক্ষ দেখাইয়া শরৎকাঁলের আবির্ভাব বুঝাইয়া দিলেন_- 
"রামচন্দ্র ও লক্ষণ আর্ত, তাহার! কষ্ট পাইতেছেন, আপনি গ্রতিষ্রত- 
পালনে তৎপর হন নাই, তাহার! দুঃখে পড়িয়া ক্রোধের কথা বলিলে 
তাহা আপনার গণনীয় নহে। আপনি পরিবাঁরবর্গের ও নিজের যদি 
'কুশল চাঁন, লক্ষণের পদে পতিত হইয়! তাহাকে প্রসন্ন করুন, নতুবা! তাহীর 
শরে কিছ্ষিন্ধ্যা বিনষ্ট হইবে” হনৃমাঁনের বাক্যে আতঙ্কিত হইয়! স্ুগ্রীব 
স্বীয়-ক্-বিলদ্বিত ক্রীড়ীমাল্য ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং লক্ষণে প্রসন্ন 
করিতে যত্ববান্‌ হইলেন । 

স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, হনৃমান্‌ স্থুগ্রীবকে শুতমন্ত্রণা দ্বারা অন্ায়পথ 
হইতে সাবধানে রক্ষা করিতেন, __শুধু আদেশ শ্রবণ ও প্রতিপালন করিয়া 
বাইতেন না। এদিকে স্ুগ্রীবের বিরুদ্ধে কোন বড়যন্ত্র হইলে একাকী 
তিনি একশতের মত দৃঢ় হইয়া ধঁড়াইয়! তাহা নিবারণ করিতেন-_ন্থ গরীবের 
বিপৎকালে তাহার সমস্ত রলেশের সমধিকভাগ নিজে বহন করিতেন+-_ 


হনুমান ১৭৫ 


কিফিদ্ধ্যার বিলসিহিল্লোল তাহার চক্ষুর সন্ধে প্রবাহিত হইয়া যাইত, 
তিনি স্বীয় কর্তব্যে বন্ধলক্ষ্য চক্ষু ক্ষণেকের জন্যও বিলাদমোহাচ্ছন্প হইতে 
দিতেন না। 

সুপ্রীবের এই কর্তব্য িষঠ ভৃত্য, শান্রদর্শী শুভাকাজ্জী সচিব, রাঁমচন্তরে 
সঙ্গে গ্রথম সাক্ষাতের পরেই তাহার গুণমুগ্ধ ও একাস্ত পক্ষপাতী 
হইয়! পড়েন। 

রাঁমলক্ষণকে প্রথম দর্শন করিয়াই তাহার যে হৃদয়োচ্ছাস হইয়াছিল, 
তাহ! তীহাঁর প্রথম আলাপেই প্রকাশ পাইতেছে-_- 

“বিশাল চক্ষুর দৃষ্টিতে পম্পাতীরবন্তী বৃক্ষরাঁজি দেখিতে দেখিতে 
যাইতেছেন_ আপনারা কে? আপনাদের বাহু-আয়তঃ সুবৃন্ত ও 
পরিঘোপম ;_-আপনারা ছুইজনে সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ। 
আপনাদের স্থলক্ষণ দেহ সর্বভৃষণধারণযোগ্য । আপনার! ভূষণহীন কেন ?” 

রাঁম-স্গ্রীবের মৈত্রী স্থাপিত হইল। স্থুগ্রীব যখন সমস্ত সৈম্ত শীতার 
অন্বেষণে প্রেরণ করেন? তখন রাম হনুমান্‌কে স্বীয় নামাঞ্কিত অন্তুরীয়কটি 
অভিজ্ঞানম্বরূপ সীতার জন্য দিয়াছিলেন। তাহার মন তাহাকে বুঝাইয়! 
দিয়াছিল, এ কার্যে হনুমানই সফলতা! লাভ করিবেন । 

নানাদিগেশ ঘুরিয়! সৈন্যবৃন্দ সীতার কোন খোঁজই পাইল না; বন্ধুর 
পর্ণপুষ্পহীন এক গিরিগুহা! অতিক্রম করিয়া তাহারা সমুদ্রের তীরে উপনীত 
হইল। এই সময়ে তাহারা অনশনে প্রাণত্যাঁগ কঙ্বল্প করিয়া অবসন্ন 
হইয়া। পড়িয়াছিলঃ সহস! জটাযুর কনিষ্ঠ ত্রাতা সম্পাঁতি তাহাদিগকে 
সীতার সন্ধান বলিয়া দিল-_সীতা দূর সমুদ্রের পারে লঙ্কাঁপুরীতে 
আছেন, বানরগণের মধ্যে কেহ সেখানে না গেলে সীতার সংবাদ 
পাওয়া অসম্ভব । 

মমুত্রের তীরে দীড়াইয়া তাহারা বিদ্ময়ে ভয়বিহ্বলচক্ষে অপার জল- 
রাশি দেখিতে লাঁগিল। মেঘের সঙ্গে চূর্ণতরঙ্গ মিশিয়! গিয়াছে, সীমাহীন 


১৭৬ রামায়ণী কথা 


রিশাল সরিৎপতিয তাওব-নর্তন, উন্মাদময় ফেনিল আবর্তরাশি দুর-পাঁটল- 
আকাশ-স্পর্শী। তাহারা ভয়ব্যথিত হইয়া! পড়িল, কে এই অবধিশূষ্ 
মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবে? শরভ, মৈন্দ, বিবি প্রভৃতি সেনাঁপতিপণ একে 
একে ধাড়াইয়। উঠিলেন, এবং অক্ছুটবাক' অনন্ত জলরাশির কলকল্পোল 
শুনিয়! স্তত্তিত হইয়া বসিয়া! পড়িলেন। অঙ্গদ দাঁড়াইয়া বলিলেন__ 
«পরপারে যাইতে পারি, কিন্ত ফিরিয়া আসিতে পারিব কি না সন্দেহ ।” 
নৈরাশ্ত-বিহ্বল গ্রস্ত বানরবাহিনী সমুভ্রোপকৃলে সমবেত হইয়া যে যাহার 
পরাক্রমের ইয়ন্ত্ী করিতে লাগিল, কিন্ত সেই অনিলোদ্ধৃত ত্রাস্ত উর্শিসন্কুল 
বিপুল জলাশয় উত্তীর্ণ হইবার সাধ্য কাহারও নাই ইহাই বিদিত হইল। 
বানরসৈন্তের মধ্যে হনুমান্‌ মৌনভাঁবে একস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, বাঁনরগণের 
নানা আশঙ্কা ও বিক্রমন্থচক আলাপ তিনি নিঃশবে শুনিতেছিলেন, নিজে 
কোন কথাই বলেন নাই ; জান্ববান্‌ তাহার দিকে চাহিয়া! বলিলেন_ 


“বীর বানরলোকম্ত সর্ধবশাস্ত্রবিদাংবর । 
তুষ্ধীমেকান্তমাশ্রিভ হনুমন্‌ কিং ন জল্লসি ॥” 


“বাঁনরগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, সর্ধবশান্ত্রবিৎ পঙ্ডিতগণের শ্রেষ্ঠ হনুমান 
তুমি একাস্ত মৌনভাঁব অবলম্বন করিয়াছ কেন? এই বিষ সৈল্ঠদিগকে 
আর কে উৎসাহ দিয়া কথা বলিবে-তুমি ভিন্ন এ কার্য্যের ভার আঁর কে 
লইতে পারে ?, 

হনুমান্‌ শুধু আহ্বানের জন্য মপেক্ষা করিতেছিলেন+ এ কাধ্য বে 
তীঁহারই, তিনি তাহা জানিতেন। জান্বমানের কথার উত্তর না দিয় তিনি 
সচল হিমাচলের ন্যায় শুদুঢ়ভাবে সমান করিয়! বাত্রার জন্ত প্রস্তুত 
হইলেন। অসীম সাহস ও স্বীয়শক্তিতে বিপুল আস্থা তীহার ললাটে 
একটি প্রদীপ্ত শিখা অস্কিত করিয়া দিল। 

কি তাবে তিনি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা কবিকল্পনায় জড়িত 


হদৃমান্‌ ১৭৭ 


হইয়া আমাদের চক্ষে অন্পষ্ট হইয়। পড়িয়াছে। বহক্রোশব্যাপী সমু 
তিনি বহ কৃচ্ছ, ও বিপদ সহ করিয়! উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন,--তিনি পথে 
বিশ্রামের জন্ত মৈনাকপর্ববতের, রম্য একটি শৃঙ্গ সম্মুখে প্রসারিত দেখিতে 
পাইয়াছিলেন, কিন্ত গ্রতৃকাধ্য সম্পীদন ন! করিয়া বিশ্রীম করিতে তিনি 
ইচ্ছা করেন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন-_ 


“যথা রাঘবনির্ধ্,ক্তঃ শরঃ শ্বসনবিক্রমঃ। 
গচ্ছেৎ তদ্বং গমিষ্ামি লঙ্কাং রাবগপালিতাম্‌ ॥” 


প্রকৃতই তিনি রামকরনিম্থুক্ত শরের ন্যায় লঙ্কাভিমুখে ছুটিয়াছিলেন। 
রামের ইচ্ছার মৃ্তিমান্‌ বিগ্রহের স্তায় আশুগতি হন্যান্‌ লক্াপুরীতে 
উপস্থিত হইলেন। 

লঙ্কায় পৌছিয়া হনৃমান্‌ঃ সরল, খর্জুর ও কর্ণিকারবৃক্ষপূর্ণ বেলাতৃমির 
অদূরে রক্তবর্ণ প্রাচীরের উর্ধে সপ্ততল হর্ম্যরাঁজির উচ্ছশীর্য দেখিতে 
পাইলেন। পর্ববতীর্যস্থিত দুর্গম লঙ্কাঁপুরীর অতুল বৈতব ও বিক্রম এবং 
দুর্গাদির সংস্থান দেখিয়! হনুমান ভীত হইলেন । যে উৎসাহে তিনি পুরীতে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে উৎসাহ যেন সহস। দমিয়! গেল, সুরক্ষিত লক্কার 
প্রভাব দেখিয়া তিনি চিস্তিত হইয়া! পড়িলেন-_ভীহার মুখে সহসা! 
আঁশঙ্কীর কথ! উচ্চারিত হইল-_ 


«ন হি যুদ্ধেন বৈ লঙ্কাং শক্যা জেতুং সুরৈরপি। 
ইমাস্ববিষমাং লঙ্কাং হুর্গাং রাবণপালিতাম্‌। 
প্রাপ্যাপি স্থমহাবাহুঃ কিং করিষ্যৃতি রাঁঘবঃ !” 


“এই লঙ্কা দেবগণও যুদ্ধে জয় করিতে পারেন না। রাঁবণরক্ষিত এই 
দুর্গম» ভীষণ লক্কাপুরীতে রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়াই বা কি করিবেন।, 
বাহার ঞব বিশ্বাস_ 

৬ ১২ 


১৭৮ ৃ রামারবী কথা 
“নহি রামসম: কশ্চিদবিষ্ততে ত্রিদশেষপি।” 

_দেবগণের মধ্যেও কেহ রামের তুল্য হেন, তীহার অটল বিশ্বাসের 
মূলে যেন একটা জাঘাত পড়িল। লঙ্কার বহির্দেশে সুগন্ধি নীপ, প্রিয় 
ও করবীরতরু যেখানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভিত ছিল, হনূমান্‌ সেই দিকে 
চাহিয়া! একবার দীর্ঘনিশ্বীম ত্যাগ করিলেন-__. 

রান্রিকালে রাবণের শয্যাগুহে যখন তাহাকে নিজ্টরিতাবস্থায় তিনি 
চোরের স্তায় সন্তর্পণে দেখিয়াছিলেন, তখনও তীহীর নির্ভীক চিত্তে ভয়ের 
সঞ্চার হইয়াছিল। হন্তিস্তনির্শিত উজ্জন্ব্ণমণ্তিত তট্রায় মহার্ঘ আস্তরণ 
বিস্তারিত, তাঁহাঁর এক পার্থে শুভ চন্ত্রমগ্ুলের ম্যায় একটি ছত্র, তঙ্মিয়ে 
মহাবলশালী উপ্রমৃত্ি রাবণ প্রন্প্ত--তাহীকে দেখিয়া-_ 


“* * * পরমোদিগ্সিঃ সোইপাসর্পৎ স্ভীতবং ॥” 


উদ্বিগ্নভাবে হনৃমান্‌ ভীতচিত্তে কিঞ্চিৎ অপহৃত হইলেন। অশৌকবনে 
সীতার সম্পুখে উপস্থিত রাবণকে দেখিয়াও তাহার মনে এইরূপ ভয়ের 
সঞ্চার হইয়াছিল-_ 


“স তথাপ্যুগ্রতেজাঃ সন্‌ নিধু্তিস্তম্ত তেজসা ॥ 

পত্রে গুহ্যান্তরে সক্তে। মতিমান্‌ সংবুতোইভবং ॥৮ 
উপ্রমুস্তি রাঁবণের তেজে তাঁড়িত হইয়া তিনি শিংশপাবৃক্ষের শীখাঁপল্লবে 
লুক্বায়িত হয়া রহিলেন । কোন মহাঁকা্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রাকালে, 
উদ্দেস্তের বিরাটভাব এবং প্রবল প্রতিপক্ষের কথা মনে করিয়া সময়ে 
সময়ে এইরূপ ভয় হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু হনুমানের উন্নত কর্তব্যবুদধি 
তাহাকে শীপ্রই উদ্বোধিত করিয়! তুলিল। তাহার লঙ্কাপরিদর্শনব্যাপারে 
তিনি কত চিন্তা ও ধৈর্যের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, বান্মীকি তাহার 
ইতিহাঁস দিয়া গিয়াছেন। 


হনুমান ১, 
গ্রকাশ্ততাবে, তাহার বিপদের ষন্তাবন! আছে এবং বৈদেহীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার তাঁহার পক্ষে ছুর্ঘট হইতে পারে- 
প্বাতয়ন্তীহ কাধ্যাণি দৃতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥৮ 
পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে অনেক সময়ে দৃতগ কাঁধ্য নষ্ট করিয়। থাকে-- 
সুতরাং স্পর্ধা পরিত্যাগপূর্ববক ছন্মবেশে তিনি রাত্রিকালে লক্ষ। অন্ুন্ধান 
করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া! গ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

শনৈঃ শনৈঃ নিশিখিনী আসিয়! লঙ্কার গ্রতি বিলাসগ্রকো্ঠে গ্রমোদ- 
দীপাবনী জালিয়! দিল; হনুমান্‌ রাঁবণের বিশাল পুরীতে রমণীবৃন্দের 
বিচিত্র আমোদপ্রমোদ প্রত্যক্ষ করিলেন। পানপালার় শর্করাঁসব, ফলাঁসব, 
পুষ্পাসব প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ুরা বৃহৎ স্বর্তভাঁজনে সজ্জিত ছিল ? রাবগ 
এবং তাহার স্ত্রীগণ কুকুটের মাংস, দধিসিক্ত বরাহমাংদ কতক আহার 
করিয়া কতক ফেলিয়! রাখিয়াছে; অল্প ও লব্ণপাত্র এবং নানাগ্রকার 
অর্ধতক্ষিত ফল চতুর্দিকে প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে; নৃত্যগীতক্ান্ত। অঙ্গনাগণের 
অলঙলুলিত দেহ হইতে বসন স্থলিত হইয়! পড়িয়াছে ; নানাস্থান হইতে 
আহত রমণীবৃদ্দ পরম্পরে তূজ্ত্রে গ্রথিত হইয়া বিচিত্রকুম্থমখচিত 
মাল্যের ্্ায় দৃষ্ট হইতেছে ; একটু দুরে সুন্দরীশ্রেষ্। লঙ্কাপুরীশ্বরী গ্রস্ত 
মন্দোদরীর স্বর্ণগ্রতিমার ন্যায় কান্তি দেখিয়া! তিনি মনে করিলেন, 
এই লীতা। তাহার চেষ্টা কৃতার্থ হইল ভাবিয়া তিনি আহ্লাদে 
সাশ্রনেত্র হইলেন। 

“কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, রামবিরহিতা সীতা৷ এভাবে সুপ্ত থাকিতে 
পারেন না” এরূপ ভূষণ ও পরিচ্ছদ, এরূপ সৌম্য শাস্তির ভাব পতিপরায়ণা, 
সীতার পক্ষে অসম্ভব । আবার হনুমান্‌ বিমর্ষ হইয়া খু'জিতে লাগিবেন।” 
কোনস্থানেই তিনি নাই। হাঁয়, সীতা কি রাবণ কর্তৃক হত! হইবার সময় 
বর্গের একটি ম্থলিত মুক্তাহারের স্তায় সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছেন, অথবা 
পিঞ্জরাবন্ধ শারিকার ন্যায় অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? রাঁবণের 


তীহার শোকে উন্মত্ত হইয়া অশোকপুষ্পগুচ্ছকে আলিঙ্গন দিতে ধাবিত 
হন, রাতদিন ধীহীর চক্ষে নিদ্রা! নাই, স্বপ্পেও ধীহার দুখ হইতে “সীতা? 
এই মধুরবাক্য. নিঃহৃত হয়, সেই বিরহবিধুর প্রতুর নিকটে হনুমান্‌ কি 
বলিয়৷ উপস্থিত হইবেন? উর্শিময় ভ্রীডোন্মত্ মহাবারীধির বেলাভূমিতে 
যে বিশাল বানরবাহিনী তাহার মুখ হইতে সীতার সংবাদ পাইবার জন্ত 
উৎকট্টিত হইয়া আকাশপানে তাকাইয়! আছে, তাহাদের নিকট তিনি 
যাইয়া কি বলিবেন? অনুসন্ধানশ্রাস্ত হনুমানের মনের উপর নৈরান্তের 
একটা প্রবল আবর্ত আসিয়া পড়িল, কিন্ত কিয়ৎকাঁল পরে আশা আসিয়া 
উাহার হস্ত ধরিয়। উঠাইল ) কার্ধ্য অপ্পূর্ণ রাখিয়! এরূপ নৈরাস্ত অবলঙ্ঘন 
কাপুরুষের লক্ষণ, আমি আবার অনুসন্ধান করিব, হয় ত আমার দেখা 
ভাল হয় নাই। হনুমান লকঙ্কার বিচিত্র হরঘ্যসমূহ ও বিচিত্র কাননরাজি 
পুনরায় পর্যটন করিয়া অদ্বেষণ করিতে লাগিলেন, আশার মৃুমন্ত্রে যেন 
(তিনি পুনরায় উজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। রক্ষঃগ্রানাদের সমস্ত স্থান 
তিনি তম তন্ন করিয়! খু'জিলেন, কিন্তু সীতাঁকে দেখিতে পাইলেন না। 
রক্ষঃপুরীর বিশালতা তীহার নিকট শৃন্তময় বলিয়া বোধ হইল। কোথায়ও 
নীতা নাই, সীতা জীবিত নাই, হনুমান্‌ গভীর-নৈরাশ্ত-মগ্ন হইয়। কাস্ত- 
পাঁদক্ষেপে কোথায় যাইবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। পরাজপুত্রদবয় 
এবং বানরবাহিনী আমার প্রতীক্ষায় আছে, আমি তাহাদের উদ্যত 
আশামঞ্জরী ছিন্ন করিতে পারিব না । রামচনর নিরাশ হইয়া গ্রাণত্যাগ 
, করিবেন, লক্ষণ স্বীয় অশ্নিতুল্য শরদ্বারা নিজে তন্বীভৃত হুইবেন--ন্ুগ্রীবের 
মৈশ্রী'বিফল হইবে ;_-আমার গ্রত্যাগমনে এই সকল বিভ্রাট অবশ্ঠস্তাবী ৷” 
এই ভাবিয়া হনুমান্‌ অবমর হইয়! পড়িলেন) কখনও ব। রাঁবপকে বধ 
করিবার অন্ত ক্রোধে উন্মত্ত হইয়। উঠিলেন”-_কখনও বা স্থির করিলেন 
“চিতাং কৃত্বা প্রবেক্ষ্যামি 0? 


হু্যাদ, ৮ 
টা রররাতনির। “কিনা, মাগরোপকলে ঘনশনে 
দেহত্যাগ করিৰ)-_ 

“শরীরং ভক্ষয়িস্স্তি বায়সাঃ শ্বাপদানি চ॥৮ 


“আমার শরীর কাক ও শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। কখনও 

বা ভাঁবিলেন, “আমি বানপ্রস্থ অবলক্বনপূর্ব্বক বনে বনে জীবন কাঁটাইব।” 
গ্রতুর কায অথবা কর্তব্যানুষ্ঠানের যে ব্যগ্রতা! হদুমীনের চরিত্রে 

দৃষ্ট হয়, অন্ত কোথায়ও তাহা দেখা যায় না। রামচন্ত্র বলিয়াছিলেন-_ 


“ঘোহি ভূত্যো নিযুক্তঃ সন্‌ ভর্তৃকর্মণি দুরে । 

কু্ধ্যাৎ তদস্থুরাগেণ তসাহঃ পুরুযোভমম্‌।” 
“যিনি গ্রতুকর্তৃক চুর কার্যে নিযুক্ত হইয়া অনথরাগের সহিত তাহ! 
 সপ্পূর্ণ করেন_-তিনি পুরুষতে্ঠ।” হনুমান্‌ প্রাণপণে এবং অনুরাগের 
সহিত রামের কার্য করিয়াছিলেন। প্রতৃসেবার এই উন্নত আধর্শ 
ধ্মভাঁবে পরিণত হইয়। থাকে । হনূমান বিপুল শারীরিক শ্রম গণ্ড হইল 
দেখিয়া অধ্যাত্বশক্তির উদ্বোধনে চেষ্টিত হইলেন। 

“আমি নৈরাশ্ঠমগ্ন হইলে বহু ব্যক্তির আশ! বিফল হইবে। বন 
ব্যক্তির শাস্তিস্খ আমার সফলতার উপর নির্ভর করিতেছে, সুতরাং 
চিতাপ্রবেশ বা বানগ্রস্থ-অবলগ্বন আমার পক্ষে উচিত হয় না। আমার 
উপর যে সুমহান স্তাল অগিত, তাহার সাধনে যেন আমার কোন জরি 
না হয়।” “স্তরাং_ 


«“ইহৈব নিয়তাহারো বংস্থামি নিয়তেন্দ্িয়ঃ 15 


«এই স্থানেই আমি ইন্জিয়নিযোধপূর্বক সংযতাহারী হইয়। প্রতীক্ষা 
করিব তখন করযোঁড়ে হনুমান্‌ ধ্যানস্থ হুইয়। রহিলেন, তীহার মুখ 
মুছ বিকম্পিত হইয়া এই ক্সোক উচ্চারণ করিল-_- 


১৮২ রামার়ণী কথ! 


" “নমোহস্ত রামায় সলক্ষণায় 
' দেব্যৈ চ ভশ্মৈ জনকাত্মজায় 
নমোহস্ত রুদ্ধেক্্র যত 
' নমোহস্ত চন্দ্রাগ্রিমরুদগণেভ্যঃ | 
রাম, লক্ষণ, সীতা রুত্র, যম, ইন গ্রভৃতিকে নমস্কার করিলেন এবং 
--প্নিমস্কত্য স্থগ্রীবায় চ*-_স্থত্রীবকে নমস্কার করিয়া! ধ্যানিবং স্থির হইয়! 
রহিলেন। বখন তীহাঁর নির্মল কর্তব্য বুদ্ধিতে ও কসহিষু প্রকৃতিতে 
এইরূপ ধর্মের প্রতি নির্ভডরের ভাব সম্পূর্ণ জাগিক্না উঠিল, তখন সহস! 
অশোঁক বনের তরশ্রেণীর শ্থামায়মান দৃশ্তাবলীর প্রতি তীছার চক্ষু 
নিপতিত হইল। 
এম্থানে হনুমান্‌ সাধারণ তৃত্য নহেন__সাধারণ সচিব নহেন, এম্থানে 

তিনি গ্রভৃতক্তির সিদ্ধতপন্থী, তপঃপ্রভাব তাহার পূর্ণমাত্রায় ছিল। 
রাঁবণের অস্তঃপুরে তিনি যখন দেখিতে পাইলেন; স্থলিতহার৷ কোন 
রমণী অর্ধনগ্রদেহে অপর একটি সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, 
কোন স্ুুলক্ষণা রমণীর দেহ্যষ্টি হইতে চেলাঞ্চল উড়িয়া গিয়াছে-_ 
নিদ্রিতাবস্থায় শ্বীসবশে কাহারও চারুবৃত্ত পয়োধরের উপর মুক্তাহার 
ঈষৎ ছুলিত হইতেছে, সেই ঈষৎ কম্পিত দেহল্তা মন্দানিল-চালিত 
একখানি চিত্রের স্তায় দেখা যাইতেছে, আবার কোন রমণী ভুজাস্তরসংলগ্ন 
বীণাকে গাঢ়রূপে পরিরস্তণ করিয়া অসংবৃত কেশপাশ গ্রনুপ্তা হুইয়! 
আছে--তখন-_ | 

“জগাম মহতীং শঙ্কাং ধর্মসাধ্বসশস্কিতঃ | 

পরদারাবরোধস্ত প্রস্থপ্তস্ক নিরীক্ষণম্‌ ॥” 


অন্তঃপুরের প্রন্প্বপরস্ত্রী দর্শনে ধর্ম লুপ্ত হইল, এই চিন্তার হনুমাঁন্‌ অভিভূত 
₹ইয়! পড়িলেন। . 


হুয়ান্‌ ২৮৬. 


“ইদং খুলু মমাত্যর্থং ষ্মলোপং করিম্যতি ৮ '. 
আদ নিশ্চয়ই আমার ধর্ম লুণ্ত হইদ--এই আশঙ্কায় হনুমান বিকল 
হইলেন? কিন্ত তিনি তন্ন তন্ন করিয়া স্বহৃদয় অন্বেষণ করিয়া! দেখিলেন-_' 
তথায় কোন কলঙ্কের রেখা পড়ে নাই। 


দন তু মে মনস! কিঞ্চিৎ বৈকৃত্যমুপপপ্ঠাতে ।” 
“মনো হি হেতুঃ সর্ধ্বানামিন্্রিয়াণাং প্রবর্তনে | 
শুভাগুভান্ববস্থাস্থ তচ্চ মে সুব্যবস্থিতম্‌ ॥” 


“আমার চিত্তে বিকারের লেশ নাই; মনই ইন্জিয়গণের পাপপুণ্যের 
প্রবর্তক_কিন্তু আমার মন শুভসঞ্কল্পে দুঢ়।+--"আর বৈদেহীকে 
অনুসন্ধান করিতে হইলে, রমদীবৃন্দের মধ্যেই করিতে হইবে-_তাহার 
উপায়াস্তর নাই ।» 

এই তাঁপসচরিত্র রামকার্যে আপনাঁকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার 
কার্য্যসিদ্ধির ইহাই প্রাক্স্চনা | হনুমান অশৌকবনে সীতার ম্লান, উপবাস-. 
শীর্ণ রিন্নকাষায়বাসিনী মুষ্তি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন,-_রাবণ সহন্ররূপে 
শক্তিসম্পন্ন হউক-_তাহার রক্ষা নাই,_ইনি লঙ্কার পক্ষে কালরজনী- 
স্বরূপিণী। রামের অমোঘ বাণ যদি গ্রভাবশুন্ত হয়, এই সাঁধবীর তপঃগ্রভাব 
তাহাতে তীক্ষত। প্রদান করিবে। সীত! আপনিই আপনাকে রক্ষা করিতে 
সমর্ঘা_-অপর সহায় উপলক্ষ মাত্র, সীতা--প্রক্ষিত! ম্বেন শীলেন 1” ধর্ম্মনিষ্ 
হনুমান ধর্ণবল কি তাহ! জানিতেন; এইজন্ই সীতাকে দেখিয়া! তাহার 
সমস্ত আশঙ্কা দুরীত হইল, _আত্মপক্ষের বলের উপর প্রবল আস্থা জন্মিল। 

এই নৈতিক পবিত্রতা আমর! কিছ্বিন্ধ্যা হইতে প্রত্যাশা করি নাই। 
যেখানে বালির স্তায় মহিমাস্থিত রাজা স্বীয় কলিষ্ের বধৃকে হরণ এবং স্ত্রী 
ঘটিত কলহে লিপ্ত হইয়! মারাঁবীকে হত্যা করিয়াছিলেন, যেখানে রাঁমসখা 
মহাঁগ্রাজ সুগ্রীব জ্যোষ্টের ভ্রীবিতকালেই তীহীর পত্বীকে স্বীয় প্রমোদশ্য্যায়, 


খু 


১৮৪ | রামাযদী বখ। 


আকর্ষণ করিয়াছিবরেন, যেখানে  পাতিত্রত্যের' অপূর্ধ্ব অভিনয় করিয়! 
অতিরিক্ত পানে মুক্তলজ্জ! তাঁর! স্ুত্রীবের অক্কপারলিনী হইতে কিছুমাত্র 
দ্বিধাবোধ করেন নাই--সেই কিছ্িন্ধ্যাপুরীতে উগ্রতপা, তীক্ষনৈতিক-দ্ধি" 
সম্পন্ন, কর্তব্যকার্য্যে সতত জাগ্রতচক্ষুঃ কলুধহীন, বিলান-লেশবর্দিত ও 
বিপদ্দে অকুষ্টিত দাশ্তভক্তির অবতার হনুমান্কে আমরা প্রত্যাশা 
করি নাই। 
পূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে, নানাপ্রকারে নীতার অন্নুসন্ধান করিয়াও 
যখন হুনূমান্‌ বিফল হইলেন, তখন তিনি অধ্যাম্শক্তির বিকাশ করিতে 
চেষ্টা করিলেন। দৈহিক শ্রম পণ্ড হইয়াছিল । তখন উন্নত-কর্তব্য-বৃদধি- 
প্রণোদিত হইয়। তিনি তাঁপসবৃত্তি অবলম্বন করিলেন এই বৃত্তির উন্মেষ 
করিবার উপযোগী সাধনা ও পবিত্র জীবন তাহার ছিল। ূ 
তিনি এবার প্রফুল্ল, তাহার শ্রম এবার সার্থক হইবে” সাফল্যের 
পূর্বভরসা তিনি মনে পাইলেন। অশৌকবনে যাইয়! তিনি শিংশপাবৃক্ষ 
হইতে সীতাকে প্রথম দেখিতে পাইলেন, _সীত। সুখার্হা অথচ ছুঃখসন্তপ্তা 
মণ্ডনার্হ_অমপ্ডিত; তিনি উপবাসরুশাঃ পক্কদিধ। পদ্মিনীর স্যার 
“বিভাতি ন বিভাঁতি ৮” প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছেন ন! ; তাহার 
ছুটি চক্ষু অশ্রপূর্ণ। পরিধান ছিন্ন কৌধষেয়বাস, তীহার চতুর্দিকে উৎকট 
স্বপ্নের ন্যায় একাক্ষী, শত্কুকর্ণা, লগিতন্তনী, ধবস্তকেশী, বিকটা রাক্ষসীমুত্ধি; 
নারকীয় পরিবার যেন একটি স্বর্গীয় সুষমাকে পরিবে্টন করিয়া 
রহিয়াছে; কিন্ত সেই দীন! তাপদীমুর্তিতে অপুর্ব ধৈর্য্য হচিত-_ 
“নাত্যর্থং ক্ষুভ্যতে দেবী গঙ্গেব জলদাগমে 1” 
'জবদাগমে গঙ্গার ন্যায় ইনি ক্ষোভরহিত।” যখন রাঁক্ষপীরা আসিয়া 
কেহ শুর দ্বারা তীঁহার শ্রীহা উৎপাটন করিতে চাহ্ল,_-হরিজটা, বিকটা, 
বিনতা| প্রন্ৃতি বিরূপ! চেড়ীবৃন্দের মধ্যে কেহ বা তাহাকে "মুহিদুদ্য 
ভর্তি” কেহ বা *ভ্রাময়তি মহৎ শুলং*--কেহ কেহ ৰা মাংসলোলুপ 


যান ১ 


শ্তেনপক্ষীর স্তায় তাহার প্রতি 'উদ্বুখ হয়! ভাঁওবর্দীলা প্রকট করিতে 
লাগিল) তখন একবার মীতার সেই সুগভীর ধৈর্যের বাঁধ টুটিক় 
গিয়াছিন,-তিনি “ধৈরযযমুতপ্য রোদ্দিতি”--ধৈধ্যত্যাগ করিয়া! কাঁদিতে 
লাঁগিলেন। আবার যখন রাবণ নানাপ্রকার লোভ-প্রদর্শনেও তাহাকে 

বণীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া মুষ্িপ্রহার করিতে অগ্রসর হইল,-ধান্ত-: 
মালিনী নায়ী রাঁবণ-মহিষী আসিয়া! রাবথকে ফিরাইয়।৷ লইরা যাইতে চেষ্টা 

করিল--তথনও ক্ষণ কালের জন্ত সীতার ধৈর্য অপগত হইয়াছিলঃ রক্ষোহন্তে 

অপমানিত। সীতা ভূলুষ্ঠিত। হইয়! কাঁদিতে লাঁগিলেন। কিন্তু এই উৎকট 

বিপদরাশির মধ্যেও তিনি পবিত্র যজ্ঞাগ্সির স্তায় শ্বীয় পুণ্য-প্রভার দীপ্ত 

ছিলেন, তাহার অশ্রুসিক্ত মুখে ম্বর্গের তেজ ক্ফুরিত হইতেছিল। হনৃমান্‌ 
এই বিপন্ন! সাধবীর প্রতি পৃজকের ন্যায় ভক্তির চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে 

লাগিলেন ভীভার ছুই চক্ষু অশ্রপূর্ণ হইয়! উঠি । 

হন্মান্‌ শিংশপাবৃক্ষারূঢ় ছিলেন। কি উপায়ে সীতার সহিত কথাবার্তা 

কহিবেন, প্রথমতঃ তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। হঠাৎ 
উপস্থিত হইলে সীতা তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইবেন, রাক্ষসগণ তাহাকে 
ধরিয়া ফেলিবে-_তীহার সীতার লঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বেই সমূহ 

গোলযোগ উৎপন্ন হইবে! চেড়ীগণ যখন ত্রিজটার ্বপ্নবৃতান্ত শুনিবার 
জন্য লীতাকে ছাড়িয়! একটু দুরে গিয়াছেঃ__শেষ রজনীতে বিনিত্র! সীতা 
অশৌকতরুর শাখা অবলম্বন করিয়া দীড়াইয়া আছেন, স্থুকেশীর বক্র 
কেশগুচ্ছ তাহার কর্ণান্তভাগে বিলঘিত হইয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে হনৃমান্‌ 
শিংশপাবুক্ষ হইতে মৃহ্ত্বরে রামের ইতিহাস কীর্তন করিতে লাগিলেন; 
সহসা অনির্দি্ স্থান হইতে আশাতীতরপে প্রিয় রামকথা শুনিয়। সীতার 
গণ্ড বাঁহিয়৷ অবিরলধারে জল পড়িতে লাঁগিলঃ--তিনি হুন্দর মুখমণ্ডল 
ঈষৎ উন্নমিত করিয়া অশ্রপূর্ণচক্ষে শিংপপাবৃক্ষের উর্ধদিকে দৃষ্টি করিলেন 
-ীহার কৃষ্ণ ও বক্র কেশীস্তগুচ্ছ নিবিড়ভাবে তীহার মুখপন্প ঘিরিয়া 
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১৮৬. ॥ রামায়দী কথ 
পড়িল । তখন কে এই উতর, মকুতৃতুল্য স্থানে হ্ীতল গন্ধবহের আবিাধের 


্টায় রামের সংবাদ লইয়া তাঁহার নিকট দীড়াইল ? কে ওই নতজানু) 
কৃতাঞচলি ও অভিবাদনগীল হইয়া! তাঁহাকে অমৃততুল্য বাক্যে বলিল-_ 


দরু সু পন্মপলাশাক্ষি ক্লিন্নকৌশেয়বাসিনি। 
দ্রমস্ত শাখামালম্থ্য তিষ্ঠসি ত্বমনিন্দিতে ॥ 
কিমর্থং তব নেত্রাভ্যাং বারি শ্রবতি শোকজম্‌॥ 
পুগুরীকপলাশাভ্যাং বিপ্রকীর্নামিবোদকম্‌ ॥” 


“হে পদ্মপলাশাক্ষি, ক্রিন্নকৌশেয়বাসিনি অনিন্দিতে, আপনি কে; 
অশোকতরুর শাখ! ধরিয়া দিড়াইয়! আছেন? পদ্মপলাশদল হইতে নীরবিদ্দ 
পতনের স্তায় আপনার ছুইটি চুদার চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িতেছে কেন?” 

হনুমানের আগমনে সীতার নিবিড় বিপদরাশির অস্ত হইবে_এই 
আঁশার চন! হইল-_শ্ঁধার অশোঁকবনের চিত্রখানিতে, একটি কিরণ-রেখা 
প্রবেশ করিয়৷ তাহা উজ্জল করিয়! দিল। কিন্তু হনূমান্কে নিকটবর্তী 
দেখিয়া প্রথমতঃ রাবণত্রমে সীতা আতঙ্কিত হইয়াছিলেন ; সেই আশঙ্কায় 
তাহার কুন্দগুত্র অঙ্গুলিগুলি অশোকের শাখা ছাড়িয়া দিল; তিনি 
ধাড়াইয়াছিলেন, ভয়ে অবসন্ন হইয়! পড়িলেন; সেই ভয়ের মধ্যেও তিনি 
একটু আনন্দ পাইয়াছিলেন, এক এক বার মনে করিতেছিলেন ইহাকে 
দেখিয়। আমার চিত্ত হষ্ট হইতেছে কেন? 

হনূমান্‌ তখন তাঁহার গ্রতীতির জন্ত রামের সমস্ত ইতিহাস তাহাকে 
গুনাইলেন--শ্বামবর্ণ রাম এবং "সুবণচ্ছিবি” লক্ষণের দেহসৌষ্ঠটব সমস্ত 
বর্দন করিলেন-তখন সীতার বিশ্বাস হইল, হনুমান্‌ রামের দূত। বিপং- 
সমুদ্রে পতিতা নীতা সেই শেষরাত্রে যেন কূল গাইনেন- আঁশীর নক্ষত্ 
কালরজনী তে করিয়া কিরণদাঁন করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সীতা 
হনুমান্কে শত শত গ্রশ্ন করিলেন,স্"রামের কার্য্য কলাপ, তাহার অভিপ্রায়, 


ইদুষান্‌ ১৮৭ 
সমস্ত জানিয়া! সীতা গুলকাি ধর্ষণ করিতে লাগিলেন। হনুমানেক 
আনিয়াছিলেন ; কিন্তু এপর্যন্ত তাহা তিনি দেন নাই, সাধারণ দূত সেই 
অনুরীয়ক ত্বারাই কথোপকথনের মুখবন্ধ করিত, কিন্তু হনুমান সেই 
বাহ্‌চিহ্কের উপর ততটা মূল্য আরোপ করেন নাই। তাহার পরিচয়ে 
সীতার সম্পূর্ণ প্রতীতি উৎপাদন করিয়া শেষে অঙ্কুরীয়কটি দিয়াছিলেন। 

সীতার নিকট হুইতে অভিজ্ঞানন্বরূপ চূড়ামণি লইয়৷ তিনি বিদায় 
হইলেন। কিন্তু রাঁবণের সৈন্তবলঃ সভ! ও মন্ত্রণাদি সম্বন্ধে বিশেষরূপে সমস্ত 
তথ্য অবগত না! হইয়া প্রত্যাবর্তন করা তিনি উচিত মনে করিলেন ন!। 
এ সম্বন্ধে সুগ্রীৰ কি রাঁম তাহাকে কোন উপদেশই দেন নাই-_তথাপি 
তাহার দৌত্য সম্পূর্ণরূপে সফল করিবার জন্য রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা 
আবশ্কক মনে করিলেন। তিনি যদি তস্করের মত ফিরিয়া যাঁনঃ তবে তাহার 
জগজ্জয়ী মহাঁপ্রতাপশাঁলী প্রভ্‌ রামচন্দরের ভূত্যের যৌগ্য কার্য করা হয় নাঃ 
এই চিন্তা করিয়৷ তিনি আঁশোকবনের তরুলত! উৎপাটন করিয়া লঙ্কাবাসী- 
দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাঁগিলেন। তাহার! যাইয়া রাঁবণকে সংবাদ দিল, 
«কে একটা মহাঁশক্তিধর বীর অশোঁকবন ভগ্ন করিয়া রাক্ষম্ণণকে ভয় 
দেখাইতেছে--সে বহুক্ষণ সীতার সঙ্গে কথোঁপকথন করিয়াছে ।” রাবণ 
কুদ্ধ হইয়া তাহাকে ধৃত করিবার আদেশ প্রচার করিল, বহু রাক্ষসসৈস্ত 
নষ্ট করিয়া হুন্মান্‌ ধরা দিলেন। রাবণের সভায় আনীত হইলে 
তাহাকে প্রশ্ন করা হইল_-তিনি বিষণ ইত্র, কিংবা কুষের ইহাদের মধ্যে 
কাহার দূত? ্‌ 


হনুমান বলিলেন 


“ধনদেন ন মে সখ্যং বিষ্ুুন! নাম্মি নোদিতঃ। 
কেনচিদ্রামকারধ্যেন আগতোহস্মি তবাস্তিরম্‌॥৮ 


১৮৮ ূ রামায়দী কথা 


চন উনি 


“আমার কুবেরের সঙ্গে সধ্য নাই, বিকুও আমাকে পাঠান ক পাঠান নাই, 
আমি রামের কোন, কার্সের অন্ত এখানে উপস্থিত হইয়ীছি ।” 
এই সভায় কাঁবণের অতুগ এশ্বধ্য ও বিপুল প্রতাপ দেখিয়! হনুমান্‌ 
বিশ্মিত হইয়াছিন্েন কিন্তু যেরূপ নির্ভীকভাঁবে তিনি রাবণকে ধর্সঙ্গত 
উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশ অবহেলা করিলে লঙ্কাঁর ভাবী বিনাশ 
অবশ্স্তাবী, ইহা ম্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়া! রাবগপ্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের অন্ত 
যেরূপ অবিচলিত সাহসে তিনি দীড়াইয়াছিলেন-_তাহাতে আমরা তীহার 
কর্তব্য-কঠোর অটল-সন্বল্লারঢ মূর্তির আভাস পাইয়া চমৎকৃত হই। তিনি 
ভিলোক-বিজয়ী সম্জাটের সন্মুখে ধর্মের কথা ধর্মযাঁজকের মত কহিয়াছিলেন, 
--পরিণাঁমদর্শী বিজ্ঞের স্তায় ভবিষ্যতের চিত্র ঝাকিয়া দেখাইয়াছিলেন 
এবং ফলাফল তুচ্ছ করিয়! কর্ত্যনিষ্ঠার দূঢ়তিত্ভিতে বীরের ন্যায় দাড়াইয়া- 
ছিলেন,-_কুদ্ধ রাঁবণ যখন তাহার উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করিল, 
তখনও তাহার উদ্জর্ন উদগ্ররূপ অবিচলিত ছিল,তাহার প্রশস্ত ললাট 
একটুও ভয়ে কুঞ্চিত হয় নাই। বিভীষণের উপদেশে মৃত্যু-দণ্ডের স্থলে 
তাহার অপর প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা হইল । 
_ হুনূমান্‌ খন সাগর অতিক্রম করিয়া তাহার পথপ্রেক্গী বানরমওলীর 
নিকট সীতার সংরাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সেই নিরাশা-বিদীর্দ 
মৃতকল্প -কপিকুল এক বিশাল আনন্দকলরবে জাগিয়া উঠিল, তাহারা 
নাচিয্া গাহিয়! তাহার অভ্যর্থনা! করিল। 
হন্মান্‌ বহুকষ্ট সহ করিয়া কর্তব্য সমাধা করিয়াছিলেন। আজ 
একদিনের জন্য বন্ধুগণের সঙ্গে "আনন্দ-উতসবে যোঁগদান করিলেন, _সেই 
'আনন্োচ্ছাসে সমুদ্রের বারিরাশি ষেন টল্মল্‌ করিতে লাগিল! স্থুগ্রীবের 
আদেশে-রক্ষিত মধুরনে যাইয়া তাহারা একটি প্লাবন বা' ঘূরণাবর্তের স্বায় 
পতিত হইল, মধুবনপ্রহরী দধিমুখ বানর. তাহাদিগকে বাধ! দিতে বাইয়া 
প্রহীর-অর্জরিত দেহে পলায়ন.করিল | : 








তখন হনুমান্‌ একদিনের জন্গা বন্ুজনের অঙ্গে নধুবনে মধুফলাখাদনে 
গ্রত্ত হইলেন। স্লে মিনিয়! তাহারা! উৎসবের দিন কি ভাবে বঞ্চন 
করিয়াছিলেন, বান্ধীকি তাহা বিস্তৃততাবে বর্ণন করিয়াছেন-- 


“গায়স্তি কেচিং প্রহসস্তি কেচিং। 
বৃত্যন্তি কেচিৎ প্রণমস্তি কেচিৎ ॥* 


নেশার ঝেকে কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ 
নাঁচিতে লাগিল, কেহ ব! প্রণাম করিতে লাগিল । 

কর্তব্যের কঠোর শ্রান্তির পর এই প্রমোদচিত্র কি সুন্দর ! 

হনুমান্‌ লঙ্কায় শুধু সীতাকে দেখিয়া আইসেন নাই, তিনি লক্কাসন্বদ্ধ 
রামকে যে ঘকল কথা জানাইয়াছিলেন, তাহাতে তীহার সুক্ষ দৃষ্টি চিত 
হইয়াছে। হনুমান্‌ জিজ্ঞাসিত হইয়া রাঁমকে লঙ্ক! মন্বন্ধে বলিয়াছিলেন,_- 

“্লঙ্কাপুরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পূর্ণ, উহার কপাট দৃঢ়বন্ধ ও অর্গলযুত্ত, 
উহার চতুর্দিকে প্রকাণ্ড চারিটি বার আছে। এ দ্বারে বৃহত প্রস্তর, শর 
ও যন্ত্রমকল সংগৃহীত রহিয়াছে। গ্রতিপন্ষসৈম্ত উপস্থিত হইবামাত্র তথায় 
নিবারিত হইয়া! থাকে। দ্বারে যন্ত্রঙ্জিত লৌহময় শত শত শতন্ী 
আছে। লঙ্কার চতুদ্দিকে স্বর্ণপ্রাচীর, উহা মণিরত্বখচিত ও ছুলজ্য্য। 
উহার পরই একটি ভয়ঙ্কর পরিখা আছে। উহ! অগাধ ও নক্ররুস্ীরপূর্ণ । 
প্রত্যেক দ্বারে এক একটি বিস্তীর্ঘ সেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে । উহা! বস্ত্লম্বিত, 
প্রতিপক্ষীয় সৈন্য উপস্থিত হইলেও এ যত্ন্বারা সেতু রক্ষিত হুয় এবং 
শক্রুসৈম্ত এর ঘন্ত্রবলেই পরিধায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে! লঙ্কায় নদীহুর্গ, 
পর্ধতদুর্গ ও চতুব্বিধ কৃত্রিম ছুর্গ আছে। এ পুরী দুরপ্রসারিত সমুদ্রের 
পারে। সমুদ্রে নৌকার পথ নাই, উহার চতুর্দিক নিরুদ্দেশ ।” | 

 হনুমান্‌ গুণীর সম্মান জানিতেন। রাঁবণকে দেখিয়া হনৃমানের মনে 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল; তাহার ধর্শশুন্যতা-দর্শনে তিনি ছুঃখিভ 


| ১৯৭ মা ৃ রামায়ণী কথা 


হইয়াছিলেন, কিন্তু সচল হিদাত্্রির ভাঁয় সমুরূতদেহ রাঁক্ষসরাজের প্রতাঁপ 
দেখিয়া হনৃমান্‌ বলিয়া উঠিয়াছিলেন-_ 


“অহো পমহো| ধৈর্য্যমহো। সত্বমহো! ছ্যুতিঃ | : 
অহে। রাঁক্ষমরাজন্য সর্ববলক্ষণযুক্ততা ॥ 

* য্ধর্ম্ো ন বলবান্‌ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ। 
স্যাদয়ং স্থরলোকন্য সশক্রস্াপি রক্ষিত| ॥৮ 


পঁহার কি অপূর্বব রূপঃ কি ধৈর্য্য, কি শক্তি, কি কান্তি, সর্বাজ্নে কি 
স্থলক্ষণ ! যদি ইনি অধর্শণিল ন! হইতেন, তবে সমস্ত দেবতারা; এমন কি 
ইন্জও ইহার আশ্রয় ভিক্ষা করিতে পারিতেন।* রামচন্দ্রকে হনুমান্‌ 
বলিলেন-- 

প্রাণ যুদধীর্ধী, কিন্তু ধীরম্বভাব ও সাবধান, তিনি স্বয়ংই সতত সৈন্য 
পর্যবেক্ষণ করিয়! থাকেন।” 

রামায়ণের সর্বত্র হনুমান আশা ও শাস্তির কথ! বহন করিয়া 
আনিয়াছেন। অশোকবনে সীতা যখন চেড়ীগণগীড়িত! হইয়া দুঃখের 
চরমসীমাঁয় উপস্থিত হইয়াছিলেন,--ধখন লঙ্কাপুরী কাররজনীর মত 
তাঁহাকে গ্রাস করিয়া অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলঃ তখন শুভ ৮45৭ 
অভিজ্ঞাঁন লইয়া হন্মান্‌ তীহাকে নৈরাশ্-সমুদ্র হইতে আশার তরণীতে 
উত্তোলন করিয়াছিলেন। রাম যখন বিরহধিষ্ন হইয়! মরুভূর উত্তপ্তবায়ু 
পীড়িত পাস্থের স্তাঁয় সীতার সংবাদের জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন/_বানর- 
সৈম্তগ্ণ যখন স্গ্রীবরৃত প্রাণদণ্ডের ভয়ে শুক্কমুখে মকাতর নৈরাশ্ট্ে 
সমুদ্রের উ্চর দাত্যুহ টিটিতপক্ষীর গতিতে কোন হুসংবাদের প্রত্যাশা 
করিয়া আশক্কাগীডিত হ়াছিল__তখন হন্যান্‌ অনৃতোষধির ছথায় হুবার্া 
বহন করিয়া আনিয়! নৈরাশ্তের রাজ্যে আশার কলকোলাহলে মুখরিত 
করিয়াছিলেন। আঁর যেদিন চতুর্দশবৎসরাস্তে ফলমূলাহারী ও অনশনকৃশ 


হদূমাণি ৯৯৯৭ 
প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় আকুল হইয়! পড়িয়াছিলেন, চতুর্দপবৎসরান্তে রাম 
ফিরিয়া না আসিলে--প্রবক্ষ্যাঁমি হতাঁশনং” অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে 
যিনি কৃতসক্কল্প. ছিলেন--সেই আদর্শ ত্রাতা--রাজধির ঘোর আশা ও 
আশঙ্কার দিনে তীহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বৃদধব্রাঙ্গণবেশী হনুমান্‌ 
বলিয়াছিলেন-_ 


“বসন্তং দণ্ডকারণ্যে ষং ত্বং চীরজটাধরম্‌ । 
অন্থুশোচসি কাকুংস্থং স ত্বাং কুশলমত্রবীৎ ॥% 


প্রাঁজন্ঠ আপনি দগ্ুকারণ্যবাসী চীরজটাঁধর যে জ্োতন্রাতার জন্য অন্ু- 
শোচনা করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাস! ' করিয়াছেন” 
সুতরাং যখনই আমর! হনূমান্‌কে দেখি, তখনই তিনি আমাদের প্রিয় 
দর্শন। অত্যন্ত বিপদের মধ্যে তিনি আশীর সংবাদে উৎসাহিত করিয়াছেন 
_তিনি বিপদভঞ্জনের পূর্ববাভানের মত উদয় হইয়াছেন, কিন্ত পরের 
বিপদ দুর করিতে যাইয়া! তিনি নিজেকে কত বিপদাপন্ন করিয়াছেন, 
ভাবিলে ত্যাগের মহিমায় তাহার চিত্র সমুজ্্ল হইয়! উঠে । 

রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া সুগ্রীব ও অঙ্গদকে মণিময়হার 
এবং অন্তান্ত আভরণ প্রদান করিলেন। সীতাদেবী তখন স্বীয়কঠল্থিত 
উজ্জল মুক্তাহাঁর খুলিয়া রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রাম বলিলেন, "তুমি 
এই হার যাহাকে দিয়া সুখী হও, তাহীকেই উহ দান কর।” সেই বহুমূল্য 
হাঁর উপহার পাইয়। হনৃমান্‌ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। 

হনুমানের এই কয়েকটী গুণের কথ! বাঁীকি লিখিয়াছেন-ধৈর্্যমিশ্র 
তেজ, নীতির 'সহিত সরলতা? সামর্ঘ্য ও বিনয়, বশ, পৌরুষ, ও বুদ্ধি) 
পরষ্পরবিরোধী গুণরাঁশি তাহার চরিত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল এবং তিমি 
তাহাদের সকলগুলিকেই কর্তব্যানুষ্টানে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। 


১৪২ : রামারণী কথা 


ভরত, লক্ষণ কৌশল্যা, দশরথ প্রভৃতি সকলেরই রামের গ্রতি অনুরাগ 
সহজে কল্পনা “করা যায়, ইহারা রামের শ্বগণ; কিন্ত কোথাকার এক 
বর্ধধরদেশের অনুর্বর মৃত্তিকায় এই ভক্তিকুন্থম অসাঁধনে উৎপল্প হইল-_ 
তাহা আমর! আশাতীতরপে পাঁইয়! সবিন্ময়ে দর্শন করি। বিভীষণ ও 
সুগ্রীবের মৈত্রী হনুমানের প্রতৃন্তক্তির তুল্য গভীর নহে এবং তাহাদের 
সৌহার্দোে আধান-গ্রদানের ও স্বার্থের ভাব আছে, কিন্তু হনুমানের ভক্তি 
সম্পূর্ণ অহ্তুক। পরবর্তী হিদ্দুগণ তাহার এই তক্তিভাবের প্রতিই 
বিশেষরূপে লক্ষ্য স্থাপন করিয়াছেন; কিন্ত আমার বোধ হয়, ভক্তি 
অপেক্ষাও উন্নত কর্তব্যের প্রেরণাই তাঁহাকে অধিকতররূপে কার্যে 
গ্রবর্িত করিয়াছে । 

যে কাজেপ্প ভার তিনি লইতেন, প্রাণপণে তিনি তাহা সমাধা করিতেন, 
_-কিরূপে সেই কার্ম্য উৎকৃষ্ট ভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবেন, মনে মনে 
সর্বদা তাহাই আলোচন। করিতেন__এই জন্যই আমর! প্রতি পাদক্ষেপে 
তাঁহাকে বিতর্ক করিয়া অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই- কোথায়ও কর্তব্য- 
সাধনে কোন ছিন্ব রহিয়া গেল কিনা-তীহার কোন্‌ পন্থ। অব্লম্নীয়, 
ইহা! তিনি দার্শনিকের স্তায় মনে মনে বিচার করিয়! স্থির করিয়াছেন এবং 
শেষে সন্বল্লারূঢ় হইয়! বীরের ন্যায় দীড়াইয়াছেন। আর একটি বিশেষ 
কথা এই যে কর্তব্য সম্পাদনের সময় স্বীয় স্থথভোঁগ বা কার্য্যের ফলাফল 
তাহার আদে বিচাধ্য ছিল না» গীতায়, যে নিষকাম কর্থের আদর্শ সংস্থাপিত 
হইয়াছে হনুমান্‌ তাহারই জীবন্ত উদ্বাহরণ-_এই নিষ্কাম কর্তব্য-বুদ্ধিই 
গ্রকৃতরূপে বৈফব-শান্ত্র-ক থিত দাশ্ত-ভাব, এই জন্তই ভাঁগবতগণ তীহাকে 
আপনার করিয়া লইয়াছেন। তাহার সেব৷ সম্পূর্ণ অহেতুকী-_সেই সেবা 
বৃদ্ধির মধ্যে অঙ্গ্রাগের বাহু উচ্্ীস বা ভক্তির আড়মর দৃষ্ট হয় না। 
ধাহারা প্রেম ব৷ ভক্তির উচ্ছ্বাসে কার্য করেন-_-ঠাহাদের কার্ধ্য প্রাণপণে 
নির্বাহিত হয়, কিন্তু, লেই উচ্্ুসিত অনুষ্ঠানগুলি মধ্যে মধ্যে ভ্রমাত্মক 


কনুদান্‌ কী 


স্বর্ন হ্রাস এসি 


হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে; মানের কাঠতনির মন দেরপ উৎসাহ 
নাই-_তাহ! হুমম আত্মাচসন্ধবীন ও কঠোর বিচার প্রচ্ছত। তিনি 
আত্মাছ্ছেবী মন্ন্যাসীর মত নিজে নিলিগ্ঠ থাকিয়া অতিশয় কঠোর কর্ব্যের 
পথে বিচরণ করিয়াছেন। দে কর্তব্য সম্পাদনে তিনি স্থগ্রীবের সন্ন্ধেও 
যেন্ধপ দৃঢ়হস্তঃ রামের আদেশ পাঁলনেও তাহাই । বাঁলীকি-অদ্িত হনুমান্‌ 
চিত্রের উজ্জল কপালে প্রজ্ঞার জ্যোতি নিঃকত হইতেছে ও তাঁহার হস্ত 
সবলে কর্তব্যের হাল ধরিয়া আছে-_তীহাঁর চিত্ত কামনাশূন্ত, তীহার দৃষ্টি 
বিলাসহীন এবং ততীক্ষভাবে ভবিস্ততদর্শীঃ তিনি খষির স্তায় স্বীয় চরিত্রের 
কঠোর বিচারক, ত্যাগী এবং স্থিরলক্ষ্য । এই সকল গুপের পুজীর জন্ঠ 
কিছ্বিন্ধ্যার 'অনার্ধ্য বীরবরের উন্দেশ্ঠে আধ্যাবর্তে শত শত মন্দির উখিত 
হইয়াছে এবং এই জন্য ভবতৃতি লক্ষণের মুখে হনুমান্কে “আর্য হনুমান” 
বলিয়! সম্বোধন করিতে দ্বিধা বৌধ করেন নাই। 





১৩ 


বালি 


মাল্যবান্‌ ও খতশৃঙ্-__এই ছুই পর্বাতের মধ্যে ক্ষীণা কিন্তু বেগশীলিনী 
পার্বত্যনদী প্রবাহিত ছিল। এই গিরি নদীর উপকূলে গুহাধিঠিতা 
কিছবিদ্ধ্যায় পর্বতের গীত্র কাটিয়া! বিচিত্র হশ্যরাজি উথিত হইয়াছিল, 
কিছ্িন্ব্যাবাসিনিগণের সমতাঁলপাদক্ষর! গতি বাদিত্র শকে এই নিরাপৎ 
গুহানীন প্রদেশ সর্বদা মুখরিত ছিল। 

বালি এই রাজ্য শামন করিতেন, তিনি ইন্দ্রের নিকট বিশাল কাঁঞ্চন- 
মাল্য উপহার পাঁইয়াছিলেন; বিক্রমে তাহার সঙ্গে কোন বীরই খ্াটিয়া 
উঠিতে গারিতেন ন'। একটা বঙ্গার বরপ্রাপ্ত দৃ্ুভি নামক রান্গস দুর্জয় 
হইয়া! উঠিয়াছিল, সে দিগদিগন্ত "যুদ্ধং দেহি” রবে বিকম্পিত করিয়া 
জগতের বীরশরেষ্গণকে মুদ্ধের জন্ত আহ্বান করিয়া বেড়াইত। তাহীর বদন 
মগ্ুল মহিষের মুখের বর্ম ও ভঙ্গীতে বিকৃত করিয়! সে বখন যুদ্ধের জন্য 
ধাড়াইত, তখন তাহার ব্ধমুষ্ি, রোষকষাঁয়িত চক্ষু ও তাঁওুব উন্ন্ষন লক্ষ্য 
করিয়া বহু যৌদী' পশ্চাংপদ হইয়া নিষ্কৃতি ভিক্ষা! করিত। এই ছুন্দুভি 
একদা! মরিংপতির সঙ্গে ঘুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহীকে 
হিমবানের সঙ্গে বল পরীক্ষ। করিতে পরামর্শ দেন) হিমবান যুদ্ধে সম্মত না 
হইয়। বলেন, বিছ্িদ্ধ্যার বাঁলি রাঁজাই তোমার প্রকৃত গ্রতিদবন্্ী হইবার 
যোগ্য, তুমি ভাহার সঙ্গ যুদ্ধ কর। 

ছুদূভি বালিকে মহিলাগণ পরিবৃত, মদ্ঘপাঁন নিরত দেখিয়া গ্রথমত: 
তাহাকে অগ্রান্থ করিয়া বলিয়াছিল। পপ্রমত্ত, কৃ, রমণীতে আসক্তব্যক্তির 
সঙ্গে যুদ্ধ কর! নিষিদ্ধ, তুমি স্ত্রীদিগের সহিত ন্বথে ভ্রীড়! করিতে থাক, 
তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করা বীরের ধর্ম নহে” 


বালি ১৯৫ 


বালি দান্তিক দুন্দুতিকে মুষ্টি ও জানুর দ্বারা আখাত করিয়। ভূতনে 
নিপাঁতিত ও নিহত করেন ; শেষে বিওয়দৃণ্ত হইয়। পদদ্বারা রাক্ষসের শবকে 
মাঁতঙ্গমুনির আঁশ্রমে উৎক্ষেপ করিয়া অস্তপুরে প্রৰেশ করেন । তগোঁনিরত 
খধি অকস্মাৎ রক্তবিদ্দুপাতে চমত্কৃত হইয়া জানিতে পারিলেন, বাপি 
তাহার তপোঁবনের অবমানন! করিয্নাছে ; তখন এই অভিশাপ দিলেন যে 
বালি সেই আশ্রমের চতুষ্পার্থে পদার্পণ করিলে তীহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু 
হইবে। মাতঙ্গাশ্রম তদবধি বালির নিষিদ্ধ হইয়া রহিল। 

ইহার পরে মায়াবী নামক এক রাক্ষসের সঙ্গে বালির স্ত্রী ঘটিত ব্যাপার 
লইয়! কলহ বাধে। মায়াবীকে শিক্ষা দিবার জন্য বালি তাহাকে অনুসরণ 
করিয়া পর্বত গহ্বরে প্রবেশ করেন, স্ুুগ্রীব তাহাকে অন্থগনন করিতে 
চাহিলে ভ্রাতৃবৎসল বালি তাহাকে উৎকট শপথ দ্বার! প্রতিনিবৃত্ত করেন, 
শুধু এই অনুরোধ করেন যেন স্থপ্রীৰ সেই গহ্বরের দ্বারে তাহার আগমনের 
প্রতীক্ষা করিয়! অবস্থিত থাকেন। 

এক বৎসরকাল বালি মাঁয়াবীর অনুসন্ধান করেন। বালি যেরূপ সরল, 
তেমনি অটল; প্রতিহিংসা, দ্ব্ণাঃ বা! ভালবাসা সকল ব্যাপারেই তাহার 
চরিত্রের একটা দুর্জয় দৃঢ়তা! পরিদৃষ্ট হয়। এক বংসরকাল পর্ববত-গহ্বরের 
নিবিডতম প্রদেশে বাস করিয়। তিনি মাঁয়াবীর সন্ধান করেন। স্ুগ্রীবকেও 
তিনি তাঁহা বলিয়! গিয়াছিলেন__যে পর্য্যন্ত আমি মায়াবীকে বধ করিতে 
ন| পারি, তাবৎ আমার ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই-তুমি বিলদ্বারে 
প্রতীক্ষা! করিও। 

স্থগ্রীব এক বৎসর পর্য্যস্ত রী করিয়। দেখিলেন, বালি ফিরিলেন 
না, তখন ভ্রাতৃজীবন সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ উপস্থিত হইল। একদা সেই 
গর্তমুখে সফেন রক্তের প্রবাহ দেখিয়া তাহার সন্দেহ ব্ধমূল হ্ইয়। গেল, 
তাহার ধারণা হইল, বালি রাক্ষস কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। রাক্ষসেরা 
পাছে কি্বিন্ধ্যাপুরী আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় ক্ুগ্রীব এক বিশাল 


১৯৩ রামায়ণী কথ! 





সস ললিত ২০০ ৯০ উট উর উরি সিকি সমিতি 


্রসতরধণড ছারা ফিল বন্ধ করিয়া রাজধানীতে রত্যাগত' হইলেন, তখন 
সচীববৃনদ স্তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া সন্মানিত করিল। * 

কিন্ত এই পদে তিনি অধিককাল প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই, 
তাহার অভিষেকের অব্যবহিত পরেই বালি পদাধাতে বিলমুখস্থিত প্রস্তর- 
থণ্ডকে অপহৃত ক্রিয়া কিফিদ্ধ্যায় উপস্থিত হন, এবং বহুশলাঁক হেমছত্র- 
ছায়ায় অধিঠিত দ্বাজবেণী কনিষ্ঠ সহোদরকে সমবেত সচীবমগুলীর সম্মুখে 
ক্রুর ভাষায় লাঞ্ছিত করিয়া কিফিন্ধ্যা হইতে নির্বাসিত করেন, সুগ্রীব 
অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, তাহা! বালি একেবারে শুনিতে চাহেন 
নাই। ুগ্রীবের সচীবদিগকে আবদ্ধ করিয়া! এবং তাহাকে একখানি 
উত্তরীয় বাঁস লইবাঁর অবকাশ না দিয়! নিষ্টুরভাবে নির্বাসিত করিয়া 
দিলেন, ও সুগ্রীব পত্রী কুমাকে ন্বয়ং গ্রহণ করিয়া প্রতিহিংসার অভিনয় 
উৎকটভাবে সমাপন করিলেন । 

বালির সম্বন্ধে এই বিবরণ স্ুগ্রীব রামচন্ত্রকে বলিয়াছিলেন। তখন 
রামচন্ত্রের সীতাঁবিরহে নিন্রা। হইত না ভার্ধ্যাপহারীর চিত্র তীঁহীর কল্পনায় 
অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া তাহাকে উত্তেজিত রাখিয়াছিল। তিনি 
পম্পাতীরে পঞ্ম-কেশর নিক্কান্ত বাঁযুকে সীতার নিশ্বাস মনে করিয়! উদ্মতের 
স্তায় পথে পথে পধ্যটন করিতেছিলেন এবং স্থুগ্রীব-গ্রদশিত সীতার উত্তরীয় 
ও ভূষণ বক্ষে লইয়! বালকের ন্তায় কাদিতেছিলেন। কখনও বা বিলস্থ 
কুদ্ধ সর্পের ন্যায় ভার্ধ্যাপহারী দস্থ্যর কল্পিত চিত্রের প্রতি বিষা্ত দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতেছিলেন। স্ুগ্রীবের' সৌহার্দ্য এই বিপৎকালে তাহার 
নিকট দেবতার আঁশীষের ক্ষায় মহার্থ বোধ হইয়াছিল। এই সময় খন 
শুনিলেন, স্থ্রীবের পত্ধী রুমাকে বালি অপহরণ করিয়াছে, স্ুগ্রীব তাঁহারই 
মত হৃততার্্যা, হতরাজ্য, ফলমূলাহারী এবং বনবাসী তখন তিনি বালিবধের 
জন্ত অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন-- 

“আত্মামুমানাৎ পশ্যামি মগ্রস্তং শোকসাগরে ।” 


বাদি ১৯৭. 


আমি নিজের বিষয় হইতেই বুঝিতে পারিতেছি তুমি শোঁকসাঁগরে মগ্ন। 
চরিত্রদুষক, তোমার স্ত্রীহারী ভ্রাতাকে আমি যে পর্যন্ত ন! দেখিব তৎকাল 
র্য্স্তই তাহার জীবন। 

বালির যে বৃত্তীস্ত উপরে উদ্ধত হইল, তাহাতে বাঁলিকে অন্তায়কারী, 
ক্রোধান্ধ-_পশুপ্রকৃতি বলিয়া! মনে হওয়াই স্বাভাবিক ; রামচন্ত্রেরও তাহাই 
হইয়াছিল? কিন্ত স্ুগ্রীব রামের নিকট একটি কথ গোপন করিয়াছিলেন, 
_ সেই একটি কথা ন! বলাতে বালির চরিত্র অনেকটা. দুজেয় থাঁকিয়া 
গিয়াছিল। বালি স্থুগ্রীবকে বিলমুখে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়াছিলেনঃ__. 
কিন্ত সুগ্রীব তথায় প্রবাহিত রক্তধার! দর্শনে কাহার রক্ত তাহা অন্সন্ধান 
না করিয়া! একেবারে রাজ্যাধিকার করিয়া! বসিলেন। যে ভ্রাতা একাকী 
বিলমধ্যে বৈরদমন সঙ্কল্পে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি নিহত হইর্লেও-_ 
ততপ্রতিহিংস! লওয়া বীর ভ্রাতাঁর অবশ্য কর্তব্য? তাহা দুরে থাকুক তাহার 
ৃত্যুসন্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ না জানিয়৷ পথরোঁধ পূর্ববক--প্রত্যাবর্তন কর! 
একান্ত কাপুরুষের কাধ্য ৷ তীরুর প্রতি সাহসের উদ্বোধন নিক্ষল, স্থৃতরাঁং 
তয়াভিভূত স্থুগ্রীব প্রাণের আশঙ্কায় যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কপার 
উদ্রেক করিতে পারে, এরূপ উৎকট ক্রোধের উদ্রেক কখনই করিতে 
পাঁরেনা। রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়াও তাহার ইচ্ছান্ুসারে হয় নাই, হ্গ্রীব 
বারংবার একথ! বলিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় তাহাকে অপমানিত করিয়া 
পুনশ্চ গ্রহণ করিলেই বালির ন্যায় উদার ব্যজির পক্ষে শোভন হইত । 
তৎবিপরীতে একি ঘোর নির্যাতন! একবাঁস-পরিহিত সুগ্রীৰকে 
পুষ্পকানন! জন্মভূমির অন্ক হইতে চিরদিনের জন্য বিতাড়িত করিয়! তাহার 
সহধর্শিণীকে অঙ্কশৌভিনী করা--একি জ্যেষ্ঠের না! পিশাচের কাঁধ্য ? 

রাম যাহা শুনিয়াছিলেন-_তাহাতে জুদ্ধ হওয়! ত্বাভাঁবিক--কিন্ধ 
আরও একটি বিষয় নুগ্রীব গোপন রাখিয়াছিলেন--বালিবধের পরে স্ুগ্রীর, 
তাহা স্বয়ং রামচন্ত্রকে বলিয়াছিলেন-- 


১৯৮ ূ রামায়মী কণা 


প্রাজ্যঞ্চ সুমহং প্রাপ্য তারাঞ্চ রুময়। সহ। 
মিত্রৈষ্চ, সহিতন্তস্ত বসামি বিগতজ্খরঃ ॥৮ 
কিছবিন্ধ্যাকাণ্ড ৪৬।৯ 

অর্থাৎ বিলদ্ার প্রস্তরথণ্ডে রুদ্ধ রাখিয়া সুমহৎ রাজ্য, ভার! এবং রুমাকে 
প্রাপ্ত হইয়া স্ুগ্রীব অমাত্যগণের সঙ্গে সুথে বাস করিতে লাগিলেন । 

দেখা যাইতেছে স্থুগ্রীব শুধু রাজ্যাধিকাঁর করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, 
জ্যেষ্ঠের মহিষীকে-_তীহার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ ন! জানিয়াই স্বীয় 
শব্যাসঙ্গিনী করিয়াছিলেন । রাজ্য অরাজক থাকিলে না হয় প্রজাদের 
নিতান্ত অকল্যাঁণের বিষয়, সুতরাং দচীবগণের অনুরোধে তিনি সিংহাসন 
গ্রহণ করিয়াছিঘেন, কিন্তু শেষোক্ত বিষয়ের জন্য কোন উত্তর নাই; 
মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ না জানিলেও পুরাঙ্গনার! দ্বাদশবর্ষ কাল 
প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, ইহা! শুধু শীস্তরবিধি-অনুযায়ী নহে; স্বাভাবিক 
প্রত্যাশা আত্মীয়গণের মনে দীর্ঘকাল অধিকার করিয়! থাকে। স্ুগ্রীবের 
এই আচরণ এত গহিত হইয়াছিল, যে বালির ন্যায় উদ্দার হৃদয়ে তাঁভ! 
অসহ হইয়াছিল, তিনি এই অপরাধ কোনক্রমেই ক্ষমা করিতে পারেন 
নাই, প্রতিহিংসার উত্তেজনায় তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্ত হইয়া রুমাকে 
গ্রহণ ,করিয়াছিল--কিন্ত এই কার্য্য নিতান্ত অসঙ্গত হইলেও তিনি 
হীন লালসার উত্তেজনায় এন্ন্প করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় নাঃ তাহার 
প্রতি তাহার যে প্রগাঢ় ভালবাঁসা ছিল-_তাহাতে মেরূপ লালসা তীহার 
চরিত্রের সহিত সঙ্গতি প্রাপ্ত হয় না-_তৎসন্বন্ধে পরে লিখিব। 

বালি এই কথা কাঁহাকেও বলেন নাই। ভ্রাতা এই কার্ধ্য তাহার 
হৃদয়ে গভীর দ্বণা ও প্রতিহিংসাবৃত্তির উদ্রেক করিয়াছিল, কিন্তু তিনি 
লজ্জায় এ কথার উল্লেখ করিয়! স্বীয় কার্য্ের সমর্থন করিতে চেষ্টাপাননাই। 
রাম্চজ্জ যখন তাহাকে কনিষ্ঠের বধূ-অপহারী বলিয়া ততসনা! করিতে 
লাগিলেন, তখন তিনি ন্ুগ্রীবের অসংকার্য্ের কোন উল্লেখ করেন নাঁই।' 


বালি ১৯৪ 


কিন্তু নুপ্রীব-কত এই কর্ম যে কিকিন্ধ্যায় ক্ষিবগ ঘ্বণা। ও ক্রোধের 
উদ্রেক করিয়াছিল; তাহা আমরা অঙ্গদের উক্কি হইতে জানিতে পাই ) 
সমুদ্রের বেলাভূমির অনতিদূরে এক সুগভীর নিবিড় গুহা-প্রদেশে সুরম্য 
নির্ঝর ও ফলফুল-পল্পব বিতানে শোভিত অধিত্যকায় পরিশ্রীস্ত ও 
নিরাশাগ্রস্ত বাঁনরমগ্ডলীর মধ্যে যে গুঢ় তর্ক বিতর্ক হইতেছিল তাহা হইতে 
অঙ্গদের এই উত্তেজিত উক্তির অংশ উদ্ধত কর! যাইতেছে । 


দভ্রাতুর্জেষ্টশ্য যে৷ ভার্ষ্যাং জীবতে মহিষীং প্রিয়াং। 
ধর্শেণ মাতরং যস্ত স্বীকারোতি জুগুগ্গিত; ॥ 
কথং স ধর্মং জানীতে যেন ভরাত। ছুরাত্মন। 
যুদ্ধয়াভিনিযুক্তেন বিলম্ত পিহিভং মুখম্‌ ॥ 
“জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মাতৃতুল্য-_ন্থু্রীব বিল-দ্বার রোধ করিয়া স্বয়ং তুীহাকে 
গ্রহণ করিয়াছিল-_এরপ দুরাত্মাকে ধার্শিক বলিয়া কে গণ্য করিবে ? 
বালি এই ব্যাপারে যম্্ীহত হইয়াছিলেন। যে ত্রাত। এরূপ কাধ্য 
করিয়াছেন, তাহাকে স্বগৃহে স্থান দিবেন কিরূপে? সুতরাং স্থুগ্রীব নির্ববা- 
দিত হুইয়াছিলেন, কিন্তু যে কনিষ্ট ভ্রাতাকে তিনি আশৈশব পিতৃন্গেহে 
লালন পালন করিয়াছিলেন, বৃক্ষশীখা ভাঙিতে যাইয়া আঘাত পাইলে, 
যিনি শিশু স্থুগ্রীবের অঙ্গে কত যত্বে হাত বুলাইয়া দিতেন এবং “ত্র, 
এরূপ আর করিও না” বলিয় সন্গেহে সতর্ক করিয়া দিতেন? তাহাকে 
তিনি বধ করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করিলেন না “ন ত্বাং জিধাংস্তাঁমি” “তোমাকে 
বধ করিব না” বলিয়া মুক্তি প্রদান পূর্বক নির্বাসন দণ্ড প্রদান করিলেন, 
কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা! একেবারে অস্বীকার করিয়া 
প্রতিহিংসার উত্তেজনায় রুমাঁকে স্বীয় অস্তঃপুরে আনয়ন করিলেন । 
বালি তাঁরাহরণ ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষু্ হইয়া এরূপ আচরণ করিয়া” 
ছিলেন। বে ভ্রাতা স্বীয় স্ত্রীকে একবার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে গৃহে 


২৮, ] রামারণী কথা 


০ ৯ ৯ সাত সিসি শত সিপাছি সী সটিরস্জি ও ছুরি চি লী 5 উতলা নত 


স্থান কিরূপে নিবেন, নুতরাং কৌনত্রমেই তিনি ুত্রীবকে কিছ্বিন্্যায় 
প্রবেশ করিতে জ্সনুমতি দিলেন না। 

এখন দেখা :বাইতেছে, কনিষ্টের বধূকে স্বীয় অন্তঃপুরে স্থান দেওয়া 
যেরূপ অপরাধ, জ্যোষ্ঠের বধূ সম্বন্ধেও তদ্রপ অবৈধ ব্যবহারও ভূল্যরূপই 
অকাধ্য । সুতরাং রামচন্ত্র এক পক্ষের কথা শুনিয়া এই বালিবধ ব্যাপারে 
লিপ্ত হইয়! খুব সঙ্গত কার্য করেন নাই। 

বালি, স্প্রীবের আহ্বানে প্রথম দিন বহিঃগ্রাঙ্গণে আসিয়া! তাহাকে 
পরান্ত করিয়। চলিয়! গেলেন। দ্বিতীয় দিন গন্ধপুষ্পমাল্য বিভূষিত দর্পিত 
বক্ষে স্ুগ্রীব আবার আসিয়া! বালিকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন, 

তারা বলিলেন, বে অব্যবহিত পূর্বে যুদ্ধে হারিয়া গিয়াছে, সে পুনশ্চ 
এরপ ম্পর্ধার সহিত আহ্বান করিতেছে কি সাহসে? রামচগ্র তাহাকে 
মাহাব্য, করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়৷ সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন,_-অঙগদের 
নিযুক্ত চরগণ এই সংবাদ দিয়াছে । বাল একথা বিশ্বাস করিলেন ন|। 
রামচন্ত্রের সত্যরক্ষার খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ঈদৃশ ধর্ম 
সাধু ব্যক্তি কেন তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবেন? তার! স্ুগ্রীবের 
প্রশংসা করাতে বালি ক্ষুগ্নমনে বলিলেন-_তিনি তাহার প্রাণনাশ করিবেন 
না, দর্প নষ্ট করিবেন মাত্র । তারা স্ুপ্রীবকে বিপুলগ্রীব বিশেষণে 
বিশেষিত করাঁতে বাঁলি ক্রোধের সহিত তাঁহাকে “হীনগ্রীব” বলিয়া 
উপেক্ষা করিলেন। 

গিরিপরিবৃত ছুললজ্ঘ্য পুরীতে বিশ্বস্ত যোদ্ধা প্রতাপাদ্বিত সম্রাটকে 
রামচন্দ্র গুপ্ততাবে তীর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিলেন, রামচন্ত্র 
সুত্রীবকে স্বীয় বলের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্ পদাঙ্গুলী দ্বার! ছুন্দুভির 
অস্থিপঞ্জর বহুদূরে উৎক্ষেপ করিয়া ফ্েলিয়াছিলেন__সপ্ততাল ভেদ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু এ সকল বল পরীক্ষা একান্ত নিশ্রয়োজন ছিল; 
তিনি বাঁলিকে যে ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, একটি শিশুও তন্তরপ 


খালি ২%” 


করিতে পারিত। যুদ্ধধূলি শরীর হইতে মার্জনা করিতে করিতে যুদ্ধ- 
পরিশ্রান্ত বালি উঠিয়৷ উঠা! অন্তঃপুরে যাইতেছিলেন, তখন সহস| অদ্ভুত 
আলোকসঞ্চারী বিছ্যুতপ্রভ রামচন্ত্-করনিঃস্থত শর, বালির মর্মভেদ 
করিয়া ফেলিল, সম্যক উতিত তেজোদৃপ্ত ইঞ্জ্রধবজ যেন অকন্মাঁৎ যুদ্ধক্ষেত্রে 


পড়িয়া গেল। 
রামচন্ত্রকে বালি বে সকল তীব্র ভাষায় নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, 


তাহার একটিরও যথাবথ উত্তর রাম দিতে পারেন নাই। 

আমি আপনার রাজ্যে ব! নগরে যায়৷ কোন অন্তায় করি নাই। 

আমার মাংস আপনি আঁহার করিবেন এরূপ সম্ভাবনা নাই । 

এই গিরিসম্কুল দুর্গম গিরিগুহা বন্ধ্যা_-এখাঁনে স্বর্ণ রৌপ্য কিংবা! কোন 
প্রকার উৎকুষ্ট শত্ত জন্মায় নাঃস্ুতরাং রাঁজার! যে কারণে কোন স্থান অধি- 
কার করিতে ইচ্ছ৷ করেন, এখানে তাহার কোনটিই বিষ্যমাঁন নাই |. 

আপনি তন্করের ন্যায় আমাকে হত্যা করিলেন, আমি অপরের সঙ্গে 
যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম, গ্ুতরাং এই অবস্থায় লুকাইয়৷ বাণ নিক্ষেপ কর! যুদ্ধ- 
রীতিসঙ্গত নহে। 

আমি তারার মুখে আপনার অসদভিপ্রায়ের কথ৷ শুনিয়াছিলাম 
কিন্তু তাহা বিশ্বাস করি নাই, আমার বিশ্বাস একান্ত অযোগ্য পাত্রে 
্স্ত হইয়াছিল । 

ধাহীরা আপনার প্রতি অন্তায় করিয়াছেন? তীহাঁদের প্রতি আপনি 
কোন গ্রতিবিধান বা দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। যে ব্যক্তি 
আপনার কোনই অন্যায় করে নাই, অন্ঠায়পূর্ববক তাহাকে হত্যা করিলেন, 
ইহা সাহসী যোদ্ধার কাঁধ্য নয়। 

সুপ্ত ব্যক্তিকে ধেরপ সর্পে দংশন করে, আপনি আমার প্রতি সেইরূপ 
ব্যবহার করিয়াছেন। সন্ুখযুদ্ধে “আপনার সঙ্গে দেখা হইলে আপনি 
নিশ্চয়ই নিভত হইতেন। 


২৪২ রামায়ণী কথ। 


রীজহত্যার ফল অনন্ত নরক, আপনি তজ্জন্ত প্রস্তুত হউন। আপনি 
কষত্রিয়ের বেশ: ধারণ করিয়া তপন্বী সাঁধিয়াছেন, অথচ হিংসাবৃতিটি 
ূর্ণমাত্রীয় আছেঃ আপনার ভটান্ুট ও চীরবাঁদ একেবারেই শৌভন হয় 
নাই। আপনি ধর্ধ্বজী কিন্ত অধার্িক,কৃপের মুখ তৃণাচ্ছাদিত 
থাঁকিলে যেরূপ নিরাপদ জানে লোঁক তাহাতে নিপতিত হয়, আপনার 
খাধির বেশও তন্দ্রপ প্রতারক ও ভয়ানক । আপনি সত্যসন্ধ প্রবল- 
-প্রতাপাদ্থিত দশরথ মহারাজের ওরসজাঁত পুত্র বলিয়া আমার মনে হয় না। 
কামপ্রবণত। রাঁজবৃত্তির সঙ্গে সামগ্ুস্য প্রাঞ্ধ হয় না--আপনি কামপ্রধাঁনঃ 
শুধু ইন্ত্রিযতাঁড়িত হইরা! এবস্রিধ অন্তায় কার্ধ্য করিয়াছেন। 

আমি মৃত্যুকে তয় করি না;__কালবশেই দেহাত্যয় ঘটিল, সুতরাং 
তজ্জন্ত কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, কিন্তু আপনি আমাকে এইভাবে হত্যা 
করিয় অক্ষয় অবশ অর্জন করিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বালির এই মকল অভিসোগের উত্তরে রামচন্ত্র যাহা বলিয়াছেন__ 
তাহা বিশেষ সাঁরগর্ভ বলিয়। মনে হয় না। তিনি বলিলেন নিরীহ মৎস্ত জলে 
বিহার করে এবং মেষাদি পণ্ড ক্ষেত্রে বিচরণ করে কাহারও অপকার করে 
না) ন্ুতরাং কোনরূপ অন্ঠায় না করিলেও লোকে পরহত্যায় বিরত 
হয় না, এই যুক্তি অতি হীনবল; তৎপরে তীহার প্রধান যুক্তি, বালি, 
নুগ্রীবের স্ত্রী কন্ঠাস্থানীয়া রুমাকে গ্রহণ করিয়াছেন,--ইহার উত্তরে 
বালির প্রবল যুক্তি ছিল, কিন্তু তাহা বালি বলেন নাই। যখন দেহ হইতে 
গ্রাণবাযু নির্গত হইতেছে-_তখন তৃলুষ্ঠিত অঙ্গদের প্রতি বালির দৃষ্টি 
পড়িল, আর সমস্ত চিন্তা তখন দূর হইল। অঙ্গদের কোনরূপ অনিষ্ট না 
হয় এই আশঙ্কায় তিনি বৈরীর সহিত মৈত্রী জ্ঞাপন করিলেন, দূরদর্শী 
কিছ্িদধ্যাধিপ অন্গদের গুভকামনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সেই স্থানে 
অসম্থ ত কেশপাশে আর্তস্বরে তাঁরা তাহার অনম্পর্শ লাভ করিয়া কাদিয়। 
উপস্থিত ব্যক্তিসমহের হৃদয় কারুণ্যসিক্ত করিতেছিলেন, কিন্তু বাঁলি স্বীয় 


বালি ২০৩ 


রাঁজীর জন্য বিশেষ চিঞ্চিত হন নাই। তিনি মৃত্যুশয্যায় পড়িয়! অঙ্গদকে 
অনেক উপদেশ দিলেন, “মম গ্রাণৈঃ প্রিয়তর” গ্রসৃতি সংজ্ঞাভিহিত 
অঙ্গদের জগ্ভ রামচন্দ্র ও সুগ্রীবকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, অঙ্গদ 
তীহার একমাত্র পুত্র, শৈশব হইতে চিরনুখাভ্যন্ত,__সেই রাজ্যের প্রকৃত 
অধিকারী, কিন্তু এখন রামচন্দ্র স্ুগ্রীবকে নিশ্চয়ই রাজ্য প্রদান করিবেন 
জানিয়া বালি নিজহস্তে ইন্্রদত্ত কাঞ্চনমাঁলা কণ্ঠ হইতে উত্তোলন পূর্বক 
স্গ্রীবের গলদেশে লম্মমান করিয়া দিয়া তিনিই রাজ! হইলেন এইরূপ নির্দেশ 
করিলেন এবং অঙ্গদ যেন যৌবরাঁজ্যে অভিষিক্ত হয় এজন্য বারংবার 
অনুনয় করিতে লাগিলেন । 

প্রাণপ্রিয় পুত্রের জন্য শেষমুহ্র্ত পধ্যস্ত চিন্তা্িত ও বিলাঁপমান 
কিকিদ্ধ্যাধিপতি বালির দেহাবসান হইল, সমস্ত কিছ্বি্ব্যাপুরীর . 
কুম্থমোগ্ভানগুপ্ি যেন এককালে কুম্ুমশূন্ হইল এবং দিগদিগন্ত হইতে 
কেবলমাত্র শুন! গেল যে বালি পঞ্চদশ বর্ষ রাত্রদিন যুদ্ধ করিয়। ভীষণ 
পরাক্রান্ত গোলভ নামক গন্ধব্বকে নিহত করিয়াছিলেন সেই বিক্রাস্ত 
পুরুষকে একটি মাত্র শরে রামচন্দ্র বধ করিয়াছেন-_কিছ্ষিন্ধ্যাবা সিগণ 
ইতস্ততঃ ভয়ে পলাইতে লাগিল । তারা বহু বিলাপ করিয়া শেষে দ্ুগ্রীবের 
অন্কশায়িনী হইলেন, কিন্ত অঙ্গদ পিতৃশোক তুলিতে পারে নাই, পিতার 
মৃত্যুকালে অন্গদ কোন বিলাপ করে নাই, রুদ্ধকণ্ঠে ভূলুন্ঠিত হইয় 
পড়িয়াছিল, কিন্ত পিতাঁর এই মৃত্যুকাঁলের ছবিখানি তাঁহার হৃদয়ে রক্তের 
রেখায় অঙ্কিত হইয়াছিল । সমুদ্রের উপকুলে বানরমগ্ডুলীর মধ্যে ধরাড়াইরা 
অঙ্গদ বালির কথ। ও জুগ্রীবের ব্যবহার সম্বন্ধে বখন আত্তম্বরে সমস্ত কথা 
বলিতেছিল, তখন বানরবাহিনী সাশ্ুনেত্রে শৌক-করুণ অস্ফুটন্বরে 
কীদিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি ধাইতেছিল। বালির মৃত্যুর জীবন্ত স্থতি অঙদের 
তরুণ ললাট কালিমাকুঞ্চিত ও বিষগতায় চিহ্নিত করিয়! বাখিয়াছিল । 

আশ্চর্য্য সাহস তেজ ও উদারতায় বালির চরিত্র আমাদিগের হৃদয়ে 


১ 


২৯৪ রা রামায়ধী কথা 


সিসি ফী লি লিট সত উপ্াসিতি লালিসিাসিিি তি পালি সিসি পি পাত ৬ পান সি ভাসি ৫ তাত 9 পিএ % ৮ সিরা ছি পি পাস্টি লাস্ট পি স্ম্সিুিি শিস, পাসিলী সতী পরাগ 


বিশ্বের উদ্রেক করে। সত্য বটে বাঁনির গ্রতিহিংনা! অলত্য বৃত্ি- 
প্রপোদদিত। কিন্তু দোষে গুণে বালি একটি অসাধারণ ব্যক্তি।_তাহা 
অস্বীকার করা যায় না। তিনি যেরূপ বিরুদ্ধ অবস্থার নিপতিত 
হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার ব্যবহারে একদিকে অমার্জিত প্রতিহিংসা" 
বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, অন্তদিকে একটা প্রবল ধৈর্য্যও সুচিত হইতেছে, 
তিনি ন্ুশ্রীব ও তারাঁকে লইয়--ত্রাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে একত্র সুখের 
সংসার আর করিতে পাঁরিতেন ন১- সুতরাং হয় স্ত্রী না হয় ভ্রাতা 
বর্জনীয় হইয়াছিল-_পার্বত্যপ্রদেশে স্ত্রীলোকের সতীত্বেরে আদর্শ অত্যন্ত 
সমুন্নত ছিল না-_নগৃতরাঁং তিনি রাঁজোচিত মর্যাদার সহিত এক্ষেত্রে 
ত্রাতা থু গ্রীবের দণ্ডবিধান করিয়া তারাকে গ্রহণ করিলেন__তাহার এক 
কারণ স্থগ্রীব রাজা! হইয়! যাহা করিয়াছিলেন রাজ্জীর তাহীতে বাধা 
দেওয়ার শক্তি ছিল না রাজার ইচ্ছা তিনি পালন করিতে বাধ্য”_ 
দ্বিতীয়তঃ তারাকে তিনি অত্যন্ত তালবানিতেন-_তাঁর৷ তাহার মৃত্যুর 
পরে রামচন্ত্রের নিকট কীদিয়া বলিয়াছিল, বালি স্বর্গে যাইয়! স্বর্ন্থথ 
লাভ করিলেও আমাকে ছাড় সুখী হইতে পারিবে না-ধে স্বামী স্ত্রীর 
হৃদয়ে এতটা আস্থার সঞ্চার করিতে পারেন, তাহার প্রণয় অতি সুগভীর । 
বন্ততঃ আমর! বাঁলিকে তারার অবৈধ ব্যবহারের জন্ত একটিবারও অনুযোগ 
করিতে দেখি নাই, তিনি উদাঁর হৃদয়ে তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্ত 
তারার জন্য মৃত্যুকালে তাহার কোন উৎকণা হয় নাই। তার! পরেকি 
করিবেন তিনি তাহ! জানিতেন--নতুব! তাহার এত বিলাপগীতি শুনিয়াও 
তিনি “অঙগদ” “অঙ্গদ” বলিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন ; একবার মাত্র স্থগ্রীবকে 
তারার প্রতি সধ্যবহারের জন্ত অনুরোধ করিয়া মুমুযুকালেও অঙগদের 
জন্ত সমস্ত হ্বদয়ের আর্তি, উৎকঠ| ও স্নেহের অশেষ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া 
গেলেন। তিনি তাহারই কথ! নান! প্রকারে বলিয়! প্রাণত্যাগ করিলেন, 
তারাঁধটিত ভ্রাভৃব্যবহার সম্বন্ধে তিনি বাঁমচন্দ্রকে কোন কথাই বলেন 


বালি ২৫ 


ছিলেন-_তাহাঁর দণ্ড তিনি নিজ হন্তে দিবেন--অপরের নিকট স্বীয় 
পারিবারিক ঘটনা! উপস্থিত করিয়! বিচারাধীন হইতে ইচ্ছা করেন নাই, 
__এই ব্যাপারে তাহার উদারতা ও সংযম রাঁজোচিত। বখন দেখিলেন 
মৃত্যু আসন্ন, তখন বিচক্ষণতার সহিত নিজের স্থুর ফিরাইয়৷ লইলেন, 
এবং রামচন্ত্রকে প্রশংসা! করিয়া অঙ্গদের ভার গ্রহণ করিতে বিনয় 
করিলেন। তিনি জানিতেন অঙ্গ? কখনই স্ুগ্রীবকে ভালবাসিতে 
পারিবে না; সুতরাং তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, স্ুগ্রীরের সচিত 
তুমি অতি প্রণয় বা অপ্রণয় এই দুয়ের কৌনটিই করিও নী, স্থিরভাবে' 
কর্তব্য মাধন করিও। | 

রুমাকে গ্রহণ না করিলে বালির চরিত্র উজ্জন হইয়া থাকিত, এই 
কার্ধ্যটির জন্ত তাহার চরিত্রে কতকটা কলঙ্কের ছাঁয়া পড়িয়াছে। কিন্ত 
আমরা পুনরায় বলিতেছি সাহসী, পরাক্রান্ত, দূরদর্শী, রাঁজনীতিগ্রাজ, 
বালিকে বাল্সীকি অতি অল্প রেখাপাতে যে ভাবে ৬্লন করিয়াছেন,-_ 
তাহাতে উহা! দোষে গুণে অসামান্ঠ হইয়! রহিয়াছে। 


রামায়ণ ও সমাজ 


আমাদের সমাজে বিবাঁহপ্রথাগ্রবর্ধিত হইবার পরেই যৌথ-পরিবারের 
প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়। যৌথ-্পরিবারের শিক্ষা নীতি ও শৃঙ্খলার দিকে। 
এই শিক্ষা ব্যক্তিগত স্থথ ও বিলাসচেষ্টার গ্রতিকূলে এবং উহ! পরার্থ- 
ত্যাগ স্বীকারে প্রবর্তক। যৌথ-পাঁরিবারিক জীবন শাস্তি লক্ষ্য করে 
এবং ইহ] বিরুদ্ধ উপাদান বিশিষ্ট চরিত্রগুলিকে গড়িয়া"পিটিয়। এক ছচে 
পরিণত করিতে চেষ্টা পায়। যেরূপ বিভিন্ন বাগ্যস্ত্রের সুর চড়াইয়৷ ব| 
নাঁবাইয়া৷ একটি একতাঁন বঙ্কারের হৃষ্টি হয়, পারিবারিক শান্তি ও সাম্য 
রক্ষার জন্ত সেইন্ূপ এক পরিবারতুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বীয় প্রবৃত্তির 
সহজ গতি কতক পরিমীণে গ্রবপ্তিত করিতে হয়_এক শ্রীতির উর্থে 
বিরুদ্ধ গ্রক্তি সমূহের স্থখমিলন ঘটিয়া! থাকে । সামঞ্জস্য ও শান্তির ভন্ত 
একটা অবিরাম চেষ্টায় গাস্থ্যজীবন নুরক্ষিত থাকে এবং এক পরিবারের 
প্রত্যেক ব্যক্তির একটা নৈতিক সুশিক্ষা হইয়৷ থাকে__-কারণ প্রত্যেকের 
আত্মদমনের চেষ্টা ন! হইলে শাস্তির আবির্ভাব সম্ভবপর হয় না। 

যে জলরাশির স্বাভাবিক গতি আছে, তাহা আপন নির্মলত! রাখিয়া 
চলিতে পারে, কিন্তু জন দীড়াইয়! গেলে উহা! পস্িল ও নানারূপ অস্বাস্্য- 
কর হইয়। উঠে। যৌথ-পরিবার যতদিন ম্বভাবের অনুকূলে গতিশীল 
থাকে, ততদিন ইহীর স্তায় হিতকর প্রতাঁৰ আর কোনরূপ সামাজিক 
অবস্থার হইতে পারে না, কিন্তু গতি স্থির হইলে ইহাঁও অনিষ্টকর হইয়া 
উঠে। জীবনকে নিয়মিত করিবার অত্যধিক চেষ্টার সঙ্গে স্বাভাবিক 
শক্তির যে অপচয় ঘটে, তাহাতে আদম্য উৎসাহ, স্বাধীনচিন্তা ও 
মৌলিকতার বিকাশ ভাঁলরূপ হয় না) এবং গুরুজনের আশ্ুগত্য গ্রতিভ 


রাযারণ-ও লমাজ গস 


'বিকাশের পক্ষে পদে পদে অস্তরায়ের সৃষ্টি করে। লোকে যে পরিমাপ 

সহি হয়, সেই পরিমাগে তাহার নিজের মতের প্রতি আহা ও স্বীয় 
শক্তির উপর বিশ্বীস নষ্ট হয়! ঘা) যৌথ-পরিবারের স্নেহের অন্ুণীলন 
সর্বাপেক্ষা বেশী, বিস্ত ক্রমে ক্রমে উহাতে হৃদয় এমন কোমল হইয়া পড়ে 
এবং এমন অনন্গত দুশ্চিন্তা ও সাবধাঁনত। উৎপন্ন হয় যে, মহৎ উদ্দেশ্ঠগুলি 
পদে পদে বাধ! পায়। আমাদের দেশ গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে গমনোনুখ 
ব্যক্তির মা, খুড়ী, মাঁসী, ভগিনী ভাবিয়া! আকুল হন এবং ছেলেটি একটু 
দৌড়াইয়! খেলিতে ছুটিলে গ্নেহাতুর আত্মীয়গণ শিশুর অনিষ্টাশঙ্কা করিয়! 
তাহার পাদক্ষেপ-নিয়ন্ত্রণের উপদেশ দিতে আরম্ত করেন। ইহার ফলে 
এই দড়াইয়াছে যেঃ এক পরিবারের বুলোক একত্র হইয়া অহরহ শিশুর 
জীবনরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষ! প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করে, অমনি স্বভাঁবও যেন, 

_ একটি জ্রুর রহস্ত দেখিবার জন্যই স্বীয় হিতকর বিধানগুলি লইয় 
কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপস্ত হয়। এদিকে নানারূপ অকর্মণ্য উপদেশের 
হিড়িকে শিশুগুলি নিশটেষ্ট বুদ্ধমৃত্তির মত হইয়া! যাঁয়, আর সেই সঙ্গে 
অকালপককতা প্রাপ্ত হইয়া স্বাভাবিক ক্ফুর্ধি হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া পড়ে। 
শিশুকাল হইতে আমর! নিজেব জন্য ভাঁবিতে শিখি নাঃ অপরে আঁমাদের 
ভাবনাগুলি ভাবিয়া দেয় এবং পিতামহী-মাতামহীর প্রণোদিত জীবন- 
রক্ষার সাবধানতা আমরণ পশ্চাতে থাকিয়া! আমাদিগকে সর্ববিষয়ে 
কাঁপুরুষ করিয়া! তোলে । শিশুকালে গ1 বাড়াইতে গেলেই আত্মীয়বর্গ 

ঞষে আশঙ্কা দেখাইয়াছিলেন, ঝয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা! ঘনীভূত হইয়া 
আমাদের উদ্মের মুখ মুচড়াইয়া দেয় এবং সর্বপ্রকার উচ্চকার্য্যের জন্য 
আমাদিগকে একান্তরূপে অযোগ্য করিয়া ফেলে। মুখে আমরা যতই' 
পুরুষাঁকারের গর্ব :করি না কেন অনেক সময় যে যাত্রাকালে হাচি 
গুনিলে অন্তরাধিটিত পঞ্চতৃত ভয়ে শিহরিয়া উঠেন, সে সম্বন্ধে 
সন্দেহ নাই। 
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যৌথ-পর্িবার এখন একাস্তরূপে কৃত্রিম হইয়া! উঠিয়াছে। স্বভাবের 
প্রয়োজন হইতেই পারিবারিক এই বন্ধন সৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এখন এই 
বনপূর্বব প্রবন্তিত প্রথা! স্বভাঁবকে বহু দূরে ফেলিয়া একান্ত কৃত্রিমতার 
দিকে ঝুকিয়াছে। আমর! আপাতগৃহ-বধ্ধিত তরুপল্লবের স্টায় কতকটা 
অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছি। স্বভাবের মুক্তক্ষেত্র যে আমাদের আদিম 
ও প্রকৃত বাসস্থান, তাহা আমর! ভুলিয়। গিয়াছি ;__কিন্তু তথাপি একথা 
স্থির যেঃ আমর! যতদূরেই স্বভাবকে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করি, স্বভাব 
একদিন এই কৃত্রিম ও মিথ্যা মমতার বন্ধনবিস্তারী সমাজ হইতে তাহার 
স্বীয় সামগ্রী হরণ করিয়া লইবে। মৃত্যুর দিনে আমাদের মনে পড়িবে-_ 
বাহ! শুত, মৃত্যুর বিনিময়েও তাহাঁই আশ্রয় করা! আমাদের উচিত ছিল; 
ভীতিদায়ক কৃত্রিম স্নেহের স্থুর এই ক্ষুদ্র গৃহের প্রাচীর ধ্বনিতে ও 
গ্রতিধনিত হইবে--তাহার উর্ধে উঠিতে পারিবে না, কিন্তু বে কল্যাণময়ী 
বাণী স্বর্গ হইতে মমুয্ত্বের কর্ণে নিরন্তর মভিঘাত করে সেই শুভ আদেশ 
গ্রাহথ করিয়া নির্ভীকভাঁবে কার্ধ্য করাই আমাদের সর্বাবস্থায় শ্রেয়স্কর | 
মৃত্যু অতি ভীষণ, কিন্ত তাগর অগ্রার্থিত আলিঙ্গন অতি ভীরু ব্যক্তিকেও 
একদিন স্বীকার করিতে হইবে,_কর্তব্য সম্পাদন মৃত্যুর স্তায় মহান্‌ 
মহিম! আঁর কিসে দিতে পারে? 

কিন্ত প্রথম যখন যৌথ-পরিবার প্রথা গ্রবন্তিত হয়, তাহার অনতিপরে 
উহা এমন একটি অবস্থায় দীড়াইয়াছিল, বখন সমাজ স্বভাবের চিহ্নিত 
পথে চলিয়৷ স্বীয় বিধান রচনা! করিত । এইজন্য ব্যক্তিগত-কর্তব্য-শিক্ষার 
পক্ষে যৌথ-পরিবার-গ্রথা তখন একান্ত উপযোগী হইয়াছিল এবং উহাতে 
কৃত্রিমতাঁর লেশম্পর্শ হইতে পারে নাই। খন পিতৃন্নেহ ও মাতৃম্নেছ শুভ 
মন্দাকিনীর ন্তাঁয় জীবনকে উর্বরতা ও স্বাস্থ্যের শ্। প্রদান করিত, অথচ 
তাহা মহান্‌ কর্তব্যগুলি সম্পাদনের অন্তরার স্থষ্টি করিত না; যখন প্রেম 
ধাহা চাঁয়, দাম্পত্যবিধি-প্রেমকে সেই অভীষ্ট বর দিয়! এক পুণ্য বাঁসর-গৃহে 
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অভিসিক্ত করিয়া রাখিত/-হৃদয়ের প্রগাঢ় বন্ধনই অঞ্চল বন্ধনের বাঞ্ছিক 
অনুষ্ঠানকে পবিত্রভাবে প্রকাশিত করিত) এখন যেরূপ বিধাহবদ্ধ দুইটি 
ভাগ্যহীন ব্যক্তি কখনও কখনও ছুই ভিন্ন দিকে তাকাইয়৷ পরস্পরের 
অনৈক্যজনিত ক্ষোভে দীর্ঘবাসে জীবন কাটায়! দেয়,-_সথয়ংবর, গান্ধর্ব- 
বিবাহ্‌ প্রভৃতি প্রথা! প্রচলিত থাকায় দাম্পত্যের তখন এরূপ নিষ্ঠুর বিজ্বপ 
সংঘটিত হইতে পারিত না১__যখন ভ্রাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও ম্বামীভক্তি 
সম্বন্ধে চাণক্য পণ্ডিত নানারপ শ্লোক সঙ্চলন করেন নাই এবং পৌরাঁণিক- 
গণ সাঁধারণকে দে পথে প্রবর্তিত করিবার সাধু উদ্দেস্টে স্বর্গ ও নরকের 
জল্পনায় নিরত হন নাই, অথচ সেই সকল বৃতি স্বভাবতই সতেজ ও নুদার 
ছিল। প্রেমের পুরস্কার ছিল প্রেম, সৎকর্মের পুরগ্কার ছিল আত্মতৃপ্তি 
ইহা হইতে উচ্চতর স্বর্গের কল্পনা! সমাজে প্রচলিত ছিল না; সেই যুগে 
সমস্ত বৃত্তির স্বাভাবিক উপায়ে বিকাশ ও চরিতার্থ সম্পাদনের জন্ত 
যৌথ-পরিবার প্রথা উৎকুষ্টরূপে মনুম্ত-সমাঁজের উপযোগী ছিল। 

সেইরূপ গৌরবোজ্জল অবস্থা গ্রকৃতই সমাজের কোনকালে হইয়াছিল 
কিনা; তৎসম্বন্ধে কাহারও মনে দ্বিধা থাকিতে পারে। কিন্তু সমাজে যে 
এইবূপ এক মহিমায়-মণ্ডিত শাস্তিময় নিকেতনে পৌছিতে পারে, রামায়ণ- 
কাব্যে সেই সম্ভাবন! যাথাথ্যে পরিণত হইয়া অমরবর্ণে চিত্রিত হইয়া 
আছে। মন্ুঘ্ের সৎগ্রবৃত্তি নিচয়ের বিকাশ করিবার জন্য একটি মহ! 
বিদ্যালয় আবশ্তক* _বর্তমীন ঘুরোগীয়-সমাজ সেই বিষ্ভালয়ের স্থান 
গ্রহণ করিতে পাঁরে নাই। সেই বিষ্ভালয়ের ত্বভাবের ছনে; উদার 
ধর্মনীতি ভিত্বিতে গঠন করিতে হইবে-্বর্গায় পবিত্র আলোক এবং 
প্রীণসঞ্চীরি বাঁযুপথ নিরোধ করিয়া! প্রাচীর তুলিলে উদ্দেস্ঠ সিদ্ধ হইবে না। 
রামায়ণে চিত্রিত যৌথ-পরিবাঁর সেই মহা-বিষ্ভালয়। 

এখানে দেখিতে পাই,__রামসীতার প্রেম শ্বীভাবিক প্রণয়িযুগ্মের 
প্রেম; উহা অবাধ, অগ্রমেয় ও সুন্দর, দাম্পত্যবিধি উহ! পবি 
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আকারিত করিয়াছে মাত্র | বিবাহ প্রথায় সামাজিক বলপ্রয়োগ দ্বারা 
দুই বিরুদ্ধ গ্রক্কৃতির যে অবিরত মিঙ্লন চেষ্টা চলিতেছে এবং সহশ্র নীতি ও 
ধর্মের লোক ছূর্ভেষ্ঠ হাদয়-দ্বারে প্রতিহত হইয় নিরন্তর দাম্পত্য জীবনকে 
যে দুঃসহ ব্যথায় ব্যথিত করিতেছে, রামপীতার দাম্পত্য তাহা হইতে 
সম্পূর্ণরূপ পৃথক দৃশ্য দেখাইতেছে। এখানে স্বাভাবিক শীলত সীতাকে 
পুরমহিলার কমনীয় সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছে_কিন্ত স্বামীর বাহু 
অবলম্বনপূর্বক বনযাত্রায় যে নির্ভীক অপূর্ব্ব প্রেমের মাহাত্ম্য হুচিত 
হইতেছে, তাহা খর্ব করিবার জন্ত কোন প্রতিবেশিনী শ্বীয় রসনা দংশন 
করিয়া ঈাড়ান নাই এবং দম্পতির এই ব্যবহার নিল্লজ্জতাঁর চরম দৃষ্টান্ত 
কল্পনা করিয়া আত্মীয়াগণের গণ্ড লজ্জায় আরক্তিম হইয়া ওঠে নাই। 
স্বভাব যাহ! চাঁছে, সমাঁজ এখানে তাহাই অনুমোদন করিতেছে । এস্থলে 
স্বাভাবিক প্রেম দাম্পত্য বিধিবদ্ধ হইয়! পুণ্য মঙ্গলময় হইয়া! উঠিয়াছে 
এবং স্বভাঁববিধি ও সমাজ-বিধানের পরম এ্রক্য দেখা যাইতেছে । বিশ্ব- 
নিয়স্ত। মাতৃগর্ হইতে ষাহাঁদিগকে আমাদের পরম সহায় দক্ষিণ বাছুর 
ন্যায় অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে মন্বন্ধ করিয়া পাঁঠাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
এমন অনেক সময় কি নিষ্ঠুর ওদাস্ত ও শ্লেহাঁভাব পরিলক্ষিত 
হইতেছে, অথচ বিষদুষ্ট অঙ্কুলির গ্কায় এখন তীহীর! যুক্ত থাকিয়া 
গাহস্থ্য-জীবনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য নষ্ট এবং নীনাপ্রকার অর্থ 
উৎপন্ন করিতেছেন। কিন্তু ভরত লক্ষণের স্নেহানুগ বশ্ঠতা৷ কি সুন্দর ও 
ত্বাভাবিক। হঠাঁৎ কোন অবস্থার তাড়নায় এক ভ্রাতা অপবের জন্ত প্রাণ 
উত্দর্গ করিতে পাঁরেন, সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির জন্তও অবস্থা বিশেষে 
মানুষ প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে, কিন্তু ভরত-লক্মণের মত জীবন 
সমর্পণের দৃষ্টান্ত বিরল। প্রাণদান অপেক্ষা জীবন দানের গৌরব সমধিক; 
প্রাণ একবার বই দেওয়া যাঁয় না,-_যদি বহুবার প্রাণ দেওয়ার কোন পথ 
থাকে, তবে তাহাকেই জীবন দান বলা যাইতে পারে। ভরত ও লক্ষ্মণ 
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এই প্রকার ভ্রাতৃপ্রেমের জন্য জীবন দাঁন করিয়াছিলেন। যৌথ-পরিবারের 
শিক্ষা ভিন্ন এই ভাবের, জীবনোৎসর্গ সম্ভবপর নহে। স্বভাবের সঙ্গে 
যে সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই, সে সমাজে স্নেহ এনপপভাবে বিকাশ পায় 
না । এই স্থানেও দৃষ্ট হয়, কীব্যবণিত সামাজিক জীবন স্বভাবের সঙ্গে সহজ 
মিশ্রণের গ্রীতিচ্ছটায় হাঁসিতেছে। "বাহার! সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়ের অবস্থার 
প্রাণের রক্ত দিয়া শিশুকে প্রতি মুহূর্তে শত বিপদ হইতে রক্ষা করেন, 
তাহাদের ত্যাগ ও স্নেহের মধ্যে ভগবদয়! মূত্তিমতী--পিত্‌ মাতৃ ভক্তিতে 
ঈশ্বরের পদে প্রদত্ত অঞ্জনীর পুষ্পগুলি সগ্চ বিকাঁশ পাইয়! উঠে। যৌথ- 
পরিবাঁরেই এই বৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশ পাইবার সুবিধা । রামের পিতৃভক্তিতে 
দেখ। যায় সমান স্বভাবগ্রদত্ত ভাঁবগুলি সুন্দররূপে বিকশিত করিতেছে 
মাত্র। কৌশল্য! যখন রামকে বলিতেছেন__তোমাকে বনে যাইতে নিষেধ 
করিবার আমার শক্তি নাই, তুমি স্বচ্ছন্দ মনে বনে গমন কর,_-যে ধর্ম 
তুমি আশ্রয় করিলে, সেই ধর্ম তোমাকে রক্ষা করিবেনঃ” কিংবা সুমিত্রা 
যখন লক্ষমণকে বলিতেছেন--“বৎস, হষ্টমনে বনে যাত্র! কর, রামকে দশরথ 
বলিয়া মনে করিও, সীতাকে আমার ন্যায় মনে করিও এবং অরণ্যকে 
অযোধ্যা! বলিয়া জানিও 7 তখন মনে হয়, অযোধ্যার সামাজিক শিক্ষা! 
মাতৃম্নেহের সম্পূর্ণ বিকাশ করিয়াও স্বভাবের উন্নত ধর্ম হইতে বিছ্যুত হয় 
নাই। এখানকার মাতৃবর্গের আশঙ্কা হইতে সেই সকল ন্নেহ-কম্পিত 
অথচ স্থ্বীর আশীষবাণী কত অধিক গৌরব প্রকাশ করিতেছে! নিজের 
অপেক্ষা কোন মহাগুণশালী ব্যক্তির ভালবাসা পাইলে তাহাকে পুজ! 
করিবার জন্ত স্বভাবতই চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠে। এই স্বাভাবিক বৃত্তি 
গীহস্থ্যজীবনে অনুচরধ্যার দ্বারা বিকশিত হয়। হনুমানের চরিত্রে আমুগত্য- 
সম্পর্ক গৌরবাদ্িত হইয়া উঠিয়াছে, অযোধ্যার উচ্চ নৈতিক প্রভাব বর্বর 
জাতিগণের মধ্যেও উচ্চ কর্তব্যের অনুপ্রেরণা! জগ্মাইতেছে | যে দদিকু 

হইতেই দেখা যাউক, রামায়ণ কাব্যে সমাজ ও ম্বভাবের এক অপূর্ব 


২১২ রামায়ী কথা 


শি লোন লা সিন পাসাস্িনলানডিররসিত অলী নি লি লাস্ট পি লারা লি তিস্তা দিসি সি ঠা সিসি লাস পিস পি বসির স্টিল শিলা, লি সি রানি লাকা সির লি 


শুভমিলন দষ্ট হয়। মন্ুস্ত একত্র বাস করিয়া যে উন্নতি ও সংশিক্ষা 
লাভের প্রয়াসী ছিল প্ররন্কৃতি যেন এস্থবে তাহা পূর্ণমাত্রায় দান 
করিয়াছেন। আকাশের নীল গ্রান্তভাগ যেরূপ সুদুর শ্টামাভ তরু 
শীর্যের সঙ্গে একত্র মিশিয়| যায়, ব্যবচ্ছেদরেখার প্রতীতি হয়না,_-রাঁমায়ণ- 
বর্নিত সমাঞ্জ ও স্বভাবের নিয়ম সেইক়প ষেন এক বর্ণে, এক ভাবে মিশিয়া 
গিয়াছে। এই কাব্যের এই অপূর্বত্ব ইহার দিগ্িজয়ী কিরীট স্বরূপ-__ 
এবিষয়ে ইহাঁর সমকক্ষ আর কোন কাব্য নাই। মহাঁভারতের দময় যৌথ- 
পরিবার সংযোগ অপেক্ষা অধিকতরর্ূপে বিয়োগের মুখে আসিয়া পড়িয়া- 
ছিল, জ্ঞাতি-বিরোৌধ মহাভারতের আখ্যানভাগ কণ্টকিত করিয়া 
রাখিয়াছে ; কুরুপাগুবের যুদ্ধে ও যছুবংশের ধ্বংসে এই কথা সপ্রমাণ। 
এখন স্বভাব ও সমাজ আর পরম্পরের গাঢ় আলিঙ্গনে বন্ধ করিয়। রাঁখে 
নাই, সমাজের অত্যর্ধে স্বভাবের স্বর্গ ক্রমশ: সূরিয়৷ পড়িতেছে_শান্ত্ে 
ভেক্কিতে সমাজের আদর্শের ছাচ গড়া হইতেছে, সমাজ নিয়ে পড়িয়া 
মাঁটার দিকে ধাঁবিত হইতেছে-_মান্ুষ আর স্বভাবের সন্দুখবর্তী হইয়া 
দাড়াতে পাঁরিতেছে না,-_কর্তব্যের আলোর তীত্রতীয় তাহার চক্ষু 
অন্ধ হইয়া যাঁয়--এখন সেন-্দৃষ্টি নিয়দিকে আবদ্ধ রাখিয়া! ধূলির 
জীড়খক লইয়া ব্যস্ত হইয়াছে । পতনোনুখ পর্ণশালাকে যেমন নানারূপ 
কিম অবলম্বন দ্বারা সমুন্তত রাখিতে হয়, আমাদের স্বার্থ-শিথিল 
আশঙ্কাদীর্ণ স্নেহের গৃহকে সেইরপ এখন নাঁনারূপ শীন্ত্বচনের অবলম্বন 
দ্বারা কোনরূপে রক্ষা করিতে হইতেছে-__কিন্তু গৃহটি বাদের পক্ষে একান্ত 
অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। আমর! গারস্থা-জীবনের আদর্শ রাঁমাঁয়ণ- 
কাব্যে পাইয়্াছি, পারিবারিক স্ধেহ স্বভাবিক ভাঁবে বিকাঁশ পাইয়া কিরূপ 
উন্নত ধর্মমূলক হইতে পারে, রামায়ণ পড়িয়া তাহা জানিতে পারিতেছি_ 
কিন্ত রামায়ণকার এই মহাশ্বর্থ কোথায় পাইয়াছিলেন, কে বলিবে? 

নিশ্চয়ই সমাজ এই উন্নত ভিত্তির উপর একবার দীড়াইয়! ছিল। জলবিদ্ছে 


রামায়ণ ও সমাজ ২১৩ 


যেরূপ গগন-মেদিনীর প্রতিচ্ছায়া ফুটিয় উঠে, ক্ষুদ্র মনুয্ত-সমাজেও তখন 
মেইরূপ সনাতন ধর্ম ও নীতির যথাষথ প্রতিবিস্ব পড়িয়াছিল--রামায়গ- 
বণিত সমাজ স্বপ্ন বলিয়া! বোধ হয় না, উহা! এক সময়ে যথার্থই মানব- 
সমাজের স্বরূপ দেখাইয়াছিল। 
মন্ুয়ের কতকগুলি এমন বিপদ্‌ আছে, যাহা হইতে সমাঁজ তাহাকে 
রক্ষা করে না মৃত্যু, শৌক, নানাপ্রকাঁর নৈরাশ্ত ও ব্যাধি চিরদিনই 
তাহাকে প্রপীড়িত করিতেছে । এই সমস্ত স্বাভাবিক ছুঃখ ও বিপদ 
মনুস্জীবনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, অথচ আমাদের আধুনিক সমাজের 
শিক্ষা-দীক্ষা এরূপ যেঃ তাহাতে আমাদিগকে বিপদে বিমুখ করিতে সর্বদাই 
ভ্যন্ত করিতেছে । কল্য যাহার একটি পদ ভাক্তারে ছেদন করিয়া! দিবে. 
তাহাঁকে কুশ-কণ্টকের আশঙ্কায় আতঙ্কিত করিয়! দুরদর্শী বলিয়া ধিনি 
পরিচিত হইতে চাঁন, তাহার নির্বদ্ধিতার পরিচয় তাহাতে প্রকট হইয়া 
উঠে। এদেশে সাঁবধানতার প্রতি দৃষ্টির মাত্রা! বড় বৃদ্ধি পাঁইতেছে। 
হয়ত কোন নিগুঢ় শুভ অভিপ্রায়ে বিশ্বের মহাঁভিষক্রাঁজ আমাদের ব্বর্ণ- 
পাত্রকে মৃৎপাত্রে পরিণত করিবেন, ময়ূরের পক্ষ হইতে হয়ত একটি একটি 
করিয়া পালক তুলিয়া লইবেন, যাহা একাস্ত তে রক্ষা করিতেছি'তাঁহাকেই 
হয়ত নিতান্ত নিষ্টুরভাবে হরণ করিবেন, সুতরাং এই সম্পূর্ণ অনায়ত্ 
অবস্থার দিকে দৃকৃপাঁত না করিয়া, যাহা কর্তব্য-যাঁহা শ্রেয়) কেবল 
তাহারই গ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ছুঃখকে মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে। এইরূপ 
স্বচ্ছাবৃত দুঃখেই মনুস্ের মহত্ব। 
রামায়ণ-কাঁব্য অপূর্ব্ব সামাজিক কাব্য । উহ! যৌথ-পরিবারের শ্রীতি- 
সমুদ্রের উচ্ছুলিত লীল! দেখাইতেছে, কিন্তু মানবগৃহের উর্ধে আশ্বীস ও 
শাস্তির যে জয়ছুন্দূভিধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে; তাহাঁরই অভয় ও নিত্য 
উদ্দীপনাময় রব উহার চরিত্রবর্গকে কার্যে প্রবুদ্ধ করিতেছে । উহাতে 
হিন্দুগৃছের পবিভ্রপ্রেমের চরমকথ| উচ্চারিত হইয়াছে। অথচ আধুনিক 


২১৪ ূ রামায়ণী কথ! 


নাসিম এিনীসিটিপী ৬ লাস লি ৯ পি লী নি বাসটি তানি লা লস পান্টি জীপ জি পাস্তা পা ৮০৪০০০০৪০০০ 


হিন্দুগৃহের কাপুরুষতা! ও ভীরুতা উহাকে স্পর্শ করে নাই। মাহাত্যের 
দিব্যদ্যুতি মণ্ডিত হইয়া উহার চরিত্রবর্গ একটি চিরগুভ সহজ বর্তব্যের পথ 
দেখিতেছিলেন,__রাজপ্রাসাদের বন্দি-তান-মুখরিত শুকালাপ-নিনাদিত 
কক্ষের স্বর্ণাম্তরণময় কোমল শয্যা এবং বন্য স্থপ্ডিলভূমি ও ইনুদীমূলস্থ তৃণ- 
শয্যা তাহাদের নিকট তুল্য ছিল। বরঞ্চ সাধুপুশ্পিত চিত্রকূটের অরণ্য 
অযৌধ্যার শোঁভা-সম্পদ অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়াকর্ষী হইয়! উঠিয়াছে,_ 
অযোধ্যাবাসী রাজকুমার অপেক্ষ1 দণ্ডকাঁরণ্যের কৌপীনসার নন্ম্যাপীর 
চিত্র আমাদের নিকট সমধিক শোভন ও গ্রীতিপদ। হিন্দুর গৃহে এই 
অভয় কর্তব্যের পতাকা ফিরিয়া আন্মক” যে ন্নেহমধুর গা্স্থ্য চিত্রীবলী 
বর্তব্যের স্বর্গীয়চ্ছটার অভাবে আজ জগচ্চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত, তাহার 
উপর আর একবার মহালক্ষ্য ও উন্নত কর্তব্যের জ্যোতিরাঁশি বিচ্ছুরিত 
হ্ই্য়৷ পড়,ক ১-_রামায়ণ-কাব্যের গার্হস্থাজীবন যেমন উজ্জল হইয়াছে, 
সেইরূপে আমাদের বর্তমান জীবনকে উজ্জল করিয়া আমাদের স্নেহ, দয়া 
বিশ্বপ্রেম_যাঁহা সেই একটিমাত্র আলোকের স্পর্শ প্রতীক্ষা করিতেছে-_ 
তাহ! হইলে কর্তব্যের নবোর্দিত আলোক লাভ করিয়া জগতের চিরারাধ্য 
মর্তিতে আবিষ্কৃত হইবে । এখন আমরা কর্তব্যে পরাত্থুখ, তাই কেহ বিশ্বাস 
করিতে পারি ন৷ যে এই কাপুরুষতা। কলঙ্কিত জাতীয়-জীবনের অভ্যন্তরে 
কতকগুলি এমন সংগ্রবৃত্তি বিকাশ পাইয়াছে, যাহা পৃথিবীর অন্তর 
বিরল। আমাদের ক্ষমা শত্রমিত্রকে সমভাবে বাহুগ্রসারণ করিয়া 
আলিঙ্গন করে ; বৈষবগণ কাহাকেও ক্ষমা! করিবার অধিকারই শ্বীকার 
করেন নাঃ তাঁহারা আপনাদিগকে সর্বদা সকলের ক্ষমার্থ বলিয়াই মনে 
করেন। .সঙ্জন ও অসজ্জন, উভয়ের পাদসরোজে প্রণাম, একথা এই 
ভারতবর্ষের লৌকেই বলিতে পারিয়াছেন। আমাদের দয়া কেবল মগুয়ের 
মধ্যে আবদ্ধ নহে সর্বভূতের জন্য তাহার উদার ও মুক্ত পরিবেষণ,__ 
কীটপতঙ্গ তরুপুন্পের প্রতিও তাহা বিমুখ নছে। 
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আমাদের ধাষিগণ গলিতপত্র আহার করিয়া ধর্ব্রত পালন করিতেন, 
শকুস্তলা আপনার পৃষ্ঠবিলঙ্বিত কেশরাশির শোভা সংবর্ধনের জন্ত একটি 
পল্লপবকে ও বৃক্ষ-চ্যুত করিতে পারিতেন নাঁ-এ সকল কবিকল্পনা নহে-- 
বিশ্বপ্রেম এমনই উদ্দার কোমপ্তায় হিন্দুর হৃদয় পূর্ণ করিয়াছিল । এখনও 
এদেশের গৃহরক্ীগণ গৃহের সামান্ত পরিচারকর্দিগকে অগ্রে ভোজন 
করাইয়া আপনারা সর্বশেষে খাইয়া থাকেন। বিধবাগণের কঠোর 
ত্যাগের ছবি এখনও আমাদের চক্ষুর উপর বিরাজ করিতেছে । আধুনিক 
সত্যতধর বিলাসকলাবিড্‌ন্বিত রমণীমণ্ডলীর নিকট নিবৃত্তির এই নির্মল 
আদর্শ কি চিরদিনই উপেক্ষিত হইয়। থাকিবে? আমর! “জাতি” এই 
শব্দের অর্থ বুঝি নাঁই, 286100911:5 কথা বিদেশীর ; আমরা পক্ষপাত দুষ্ট 
কুদ্র গণ্তীর সৃষ্টি করি নাই; আমাদের নীতি ও শিক্ষা দীক্ষা উদার, 
বিশ্বজনীন, প্রশান্ত! “সতত অভ্যাগত গুরু” “অহিংস! পরম ধর্মসপ্রভৃতি 
কথাগুলি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাঁয়, আমর! জাতি কি বর্ণের প্রতি লক্ষ্য 
করি না-_-আমাদের শিক্ষানীতি সমগ্র জগতকে লক্ষ্য করে । আমাদের প্রেম 
আমাদের ক্ষমাআমাদের স্বার্থ ব্যক্তিগত নহে-_জীতিগত নহে--উহ। সার্ধ 
জনীন, উহ! উদাঁর বায়ুমণ্ডলের ন্তাঁয় বিশ্বব্যাপক+_বিশ্বরক্ষার চিরন্তন 
নিয়মাবলীর মধ্যে গণ্য আমাদের ধর্ম কে ন৷ জানে--পিতা-পুত্রের সন্বন্ধের 
ভিতরে, বান্ধবতার ভিতরে, দাম্পত্য ও ভৃত্যভাবের ভিতরে, বাৎসল্যের 
রূপে, সথ্যের রূপে, মীঁধুর্যের রূপে, দাস্তের রূপে সর্বদা প্রত্যক্ষ । তাঁহার 
উচ্চ শীস্তিনিলয় বেদান্ত ধর্ম ; সে রাঁজ্য কলহুষটস্বার্থপুষ্ট, ব্যাধের ন্যায় 
লুৰধ মনুম্জগতের অত্যুর্ধে-_যেখাঁনে আমাদের হিমালয়ের সর্বোচ্চ শূ্, 
এই শাস্তি ও ধর্থের রাজ্য যেন সেইখানে ইহার পরম পরিতৃপ্তি মনুস্তকে 
চিরমৌনী 'করিয়া ফেলে, ইহা সমস্ত ভেদবুদ্ধি মুছিয়া ফেলিয়া মন্স্তের যে 
গম্ভীর, সৌম্য ও করুণীর মুদি প্রদর্শন করে তাহ! জগতে অতুলনীয়। 
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বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য (ষষ্ঠ সংস্কবণ ) 
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তিন বন্ধু ( তৃতীয সংস্করণ ) ( সাধাব্ণ সংস্করণ) 
কৃতিবাসী রামাধণ 
কাশীদাশী মহাভারত (তৃতীয় সংস্করণ ) 
স্থকথা 
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ওপারের আলে! ( উপস্তাস ) 

আলোকে আধারে ( উপস্ঠাস ) 

চাকুরীর বিড়ম্বনা! ( উপন্তাস) 

গৃহপ্র “৮ ৰ 
গুরুদাস চট্টোপাধ্চায় এগ সঙ্গ. 
২০৩/১1১৬র্ওযালিস হাঁট, কলিকাতা 
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